পাঁচ্মমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রবাতিত সিলেবাস অনুসারে পাশ্চমবঙ্গ ও 
foo মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমহের UA শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের 
পাঠ্যরুপে অনুমোদিত | 
[ Vide ¥.B. No. Syll/76/VIII/PS/40, dated 30. 12. 76 } 
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নতুন বছর নিয়ে আসছে নতুন পাঠ্যসুচী_সেই সঙ্গে আনছে শিক্ষক, ছাত্র এবং 
জাঁভভাবকদের মনে উদ্বেগ । পঠনীয় বিষয়গুলি কোথাও সঙ্কুচিত হচ্ছে, আবার 
ফোথাও বাঁধ'ত হচ্ছে ; আভিনব বিন্যাসে সাঁজ্জত হতে চলেছে পাঠক্রম | এই সন্ধিক্ষণে 
পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতার WAAAY রয়েছে | এর জন্য চাই সহজ, সরল উপায়ে বিজ্ঞান- 
ববয়ক SOIT ছাত্রদের সামনে উপস্থাপিত করা, সেই সঙ্গে চাই তথ্য ও দ্‌ষ্টান্তের 
পথাণধি_ চাই স্পম্ট এবং যথাযথ রেখাচিত্রের সংস্থাপন। বেশী বলার প্রয়োজন 
নাই, সুধী শিক্ষকবৃন্দ এ সমস্তই অবগত আছেন। 

ie একুশ বছর ধরে 'িক্ষকতায় সম্পৃন্ত আছ, উচ্চ. মাধ্যামক পযাঁয়ে বিজ্ঞান 
{লক্ষণের সমস্যাবলীর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পাঁরচয় আছে__জেনোছ ্রাতাঁদনের পঠন- 


, পাঠনে কোথায় কোথায় বিপত্তি ঘটে, কৈশোরোচিত ধারণা-শান্ত কোথায় প্রতিহত হয়, 


{ঠক কোন: স্থানে সংক্ষেপ প্রয়োজন, কোন্‌ কোন বিষয়গৃলৈর বিশদ বিবরণ ছাত্রদের 
বোদ্ধবার পক্ষে প্রয়োজন | 

আত্মপ্রশংনা অনুচিত হবে; বিজ্ঞ এবং আভিজ্ঞতর 'শক্ষক-সমাজের সামনে 
আমার পারকঞ্পনাট শুধু নিবেদন করার জন্যই এই মুখবন্ধ। চিন্তার স্বচ্ছতা 
এবং ভাষার ATA. বিমূর্ত বন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রয়োগের নমুনা প্রদান, 
qe বর্জন অথচ সারবস্তুর বিস্তারিত পাঁরবেশনা এবং যথাযথ চিত্র সহযোগে 
VaR প্রস্তাবনার প্রাঞ্জলীকরণ আমার পাঁরকজ্পনার অন্তভূ্ত ছিল। সাফল্য 
ধৰচারের ভার বরেণ্য শিক্ষক-সমাজের উপর | 

ভূতজ্ঞতাভাজন অনেকেই, তব বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই স্কাঁটশ চাচ- 
কলেজিয়েট স্কুলের সব'জনশ্রদ্ধেয় STA এবং জাতীয় শিক্ষক শ্রী এ. আর. রায় ও 
wear সাহদ্বর শ্রীনীরদবরণ পাঁতর নাম | প্রুফ পঠনে এবং নানাবিষয়ে উপদেশ- 
হানে, অনজপ্রাতম শ্রীকান্ত মুখাজা এবং শ্রীদলীপ বর্মণ তাদের অকুপণ সহায়তার 
জন্য আমার ধন্যবাদভাজন হয়ে রইল । 


দকাঁটশ চার্চ কলোজয়েট স্কুল বিনীত 
৭৩ বিধান সরণী | ALA, TAS 


ফিকাতা-৭০০ ০০৬ 


অয়োদশ সংস্করণের ভুমিকা 


ee csi ser S| 
হন জনাপ্রিয়তা দেখে। তাই পাশ্চমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার শিক্ষণ 
sere আমার Te ধন্যবাদ এবং TARPS জানাই আমার আদরের ছাপ 

fates বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং 'শাক্ষকার পরামর্শ অনুযায়ী বর্তমান 
fe ১৯০2৬ ee 
ফলে ছাত্রছাত্রীরা আরো বেশী উপকৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। | 

এখন থেকে ববাভন্ন শ্রেণীর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা করার সময়, Teter প্রচ্নের 
শ্রেণণীবন্যাস ভাবে করতে হবে এবং প্রত্যেক elit emia অর্থ কি নেই 
EEE ER AT, EE ক orto 
ব্যবস্থা করা হয়োছল। mart পদের নির্দেশনা oe Meco 
জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক এবং দক্ষতামূলক বিভাগে ভাগ করতে হবে 
প্রীত বিভাগের প্রশ্নের মধ্যে যথাসম্ভব আঁত সবাক্ষপ্ত উত্তরধর্মণ, ade উর, 
রচনাধমশী এবং নৈতিক প্রশ্ন রাখতে হবে। পরন্ধের শিক্ষক tio লা 
বর্তমান সংস্করণে ate অধ্যায়ের প্রশ্নগনীলকে এভাবে সাজিয়ে দেওয়া রান 

আমার একাজে অকুণ্ঠ সাহয্য করেছেন 'বাঁভন্ন শিক্ষক এবং fete coe, 
জানাই আমার OSI ভালবাসা এবং FORT! দর 
ধশাক্ষিকার আঁভিজ্ঞতাসম্মত উপদেশ সাদরে গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলাম। | 
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SYLLABUS IN PHYSICAL SCIENCE FOR CLASS VII |! 


yj, dir—Idea of Chemical Compounds—Individual properties ৪$ | 
- the constituents lost, new substances with new properties , 
appear (Fet+S=FeS)—Air is not an element or a chemical — 
compound, but a mechanical mixture—Composition of alz : 
—Principles involved in ventilation—Rusting—Combustisa . 
—-Atmospheric conditions, pressure and temperature in ie ; 
higher regions—Balloon and Aeroplane flight—atory of 
Wright Brothers—preparation and study of simple props ° 
ties of Hz, O;—Burning in Oxygen, formation of Oxides 
oxidation and reduction. 


“ ‘2. Water—Chemical compound—Hlectrolysis of water---Chemisal 
} Composition and Chemical Decomposition and symbols ” 
and formulae of certain common elements and compounds, 
yt, Matter—Elementary ideas—Chemical reaction—Atonule 
phenomena. 
© .«4. Carbon—Allotropic modifications—Coal, Diamond, Graphite, 
Charcoal, Soot—Carbon dioxide—Mention of the wide 
universal presence of Carbon compounds in various forsee, 
“4, Acids and Alkalis—Elementary ideas of acids and alkalis. 
HCl, H,SO,, HNO;, NaOH, KOH, Ca(OH). 
এ, Heat & Temperature and transference of 7204 7৩৩ ead 
Temperature—Mercury-in-glass Thermometer. . 
(avoid details of construction—clinical thermometer.) © 
Conduction, Convection and Radiation of Heat—simpig ' 
demonstrative experiments—Examples of good and Sad 
conductors—Thermoflask—convection and air curreet © 
simple phenomena explained’ by difference in radiating 
ability. t 
ভু. Magnets—Different types of magnets—their general properties 
— Demonstrative experiments—How to magnetise a body ? 
—Magnetic Induction—experimental demonstration ef — 
t Elementary Theory of Magnetism—Terrestrian magnetism, 
Use of magnetic compass. t 


‘ah. ELECTRICITY —Hlectrostatics : Demonstration by combing 
| hair and attracting small pieces of paper—productiog ত্র 


ox 


(ii) 


i rubbing— insulators and conductors—Explanation by 


electron theory—Two kinds of charges—Forces between: 
charged bodies—short life-story of Coulomb, 


#, CMRRENT ELECTRICITY—Simple Voltaic cells—short lite: 


story of Volta. Dry cells—Idea of tesistance—its infla- 
ence on regulating current (non-quantitative discussion )—- 
Heating and magnetic effects of currents (simple experi- 
raents—short life-stories of Joule—Faraday—A mpere—- 
sunple application of heating—magnetic effects vi currents 
dwimple experiments )-——Electric bulb—Electric bell. 
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VATA STS ৰাঝু 139 
পদার্থ ৪ মৌলক পদাথ 1 ; যৌগিক পদার্থ 2 ; মিশ্র পদার্থ" 4 ; বায়ুর 
গঠন 9; ল্যাভয়সিয়ে'র পরীক্ষা 9; বায়ুর উপাদান 12; বায়ু 
একটি মিশ্র পদার্থ 14 ; বায়মন্ডলের অবস্থা 15 ; বায়ুর চলাচল 195 
বেলুন 22 ; এরোপ্লেন 24 ; রাইট ল্রাতৃদ্বয় 25 ; হাইড্রোজেন গ্যাসের 


a প্রস্হত 26; হাইড্রোজেনের ধর্ম 28; ofa প্রস্তুত ৪1) 

অক্সিজেনের ধর্ম 38; অক্সাইড এবং অক্সাইডের শ্রেণীবভাগ 887 
দহন 37; লোহায় মরচে ধরা 38; জারণ ও বিজারণ 40; 
প্রশ্নাবলী 44 | 

| ডি এ জল, BW ও সংকেত 50—72 


জল একাঁট যোগক পদার্থ 60 ; রাসায়নিক বিশ্লেষণ 51; রাসায়নিক 
সংযত 54; রাসায়নিক সংশ্লেষণ বা সংযোজন 54 ; রাসায়ানক 
বিয়োজন 56; প্রতীক বা চিহ্ন 58 ; সঙ্কেত 60; প্রশ্নাবলী 671 
Vesa sents ? পদার্থ 73—88 

পদার্থ 78 ; পদাথের ধর্ম 78 ; পদার্থের তিন অবস্থা 73 ; পদার্থের 
শ্রেণীবিভাগ 74; পদার্থের গঠন 75; রাসায়নিক বিক্রিয়া একি 
পারমাণাবক ঘটনা 78 ; রাসায়নিক বাক্লয়ার বৈশিষ্ট্য 81; রাসায়ীনক 
'বাক্রয়ার বাভন্ন শর্ত 82; বিভন্ন শ্রেণীর রাসায়নিক বিক্রিয়া 837 
প্রশ্নাবলী 85 1 

পভতুৰ্খ অন্যাস্র ? কার্বন ও কার্বন ভাই-অক্সাইড 89—104 
কার্বনের বহুরুপতা 89; কার্বনের র্‌পভেদ 90; কেলাসাকার 
কার্বন 91; অনিয়তাকার কার্বন 93; ভুসাকালি বা ঝুল 981 
কোক 96 ; গ্যাস কার্বন 9G | 
কার্বন ডাই-অক্সাইড 3 পরীক্ষাগার প্রস্তাত 9৭ ; ধর্ম 98 ; ব্যবহার 100; 
কার্বন যৌগ াভনন রূপে প্রকাতির মধ্যে সর্বত্র ছাঁড়য়ে আছে 00) 
প্রথনাবলী 102 | 

een Sens ৪ আযাসিভ, ক্ষারক ও ক্ষার 105—121 
আাসিড 105 ; আযাসিডের শ্রেণীবিভাগ 105 ; আ্যাসডের ধর্ম 1081 
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড 108; দালাফউরিক আ্যাঁসড 109; ABs 
SNAG 111; ক্ষারক ও ক্ষার 112; সোডয়াম হাইডরক্সাইড 114 ; 
পটাঁসয়াম হাইডক্সাইড 115; ক্যালসিয়াম হাইভ্রজ্ঞাইড 118; 
গ্রশনাবলী 118 | 


পি w 


[ viii ] 


Vg অন্থ্যান্্র ৪ তাপ ও উষ্ণতা 222 149 
তাপ 122; তাপের ফল 123 ; উষ্ণতা 73 ; উষ্ণতা ও তাপের মধ্যে 
পার্থক্য 194 ; উষ্ণতার পাঁরমাপ 126; থামোঁমটারের নিম্ন ও উধর্ব 
ঘস্থরাত্ক 128 ; উষ্ণতা মাপার ATCA স্কেল 199; তাপ-সণ্টালন 184 ; 
পদার্থের তাপ-পাঁরবাহিতা 189 ; তাপের সপাঁরবাহণ এবং কুপাঁরবাহী 

নর্থ 140 ; তাপের পাঁরবহণের কয়েকটি দষ্টান্ত 148; তাপের 
পারচলন ও THT 145; বস্তুর 'বাঁভন্ন তাপ 'বাকরণের 


ক্ষমতাভেদে কয়েকাঁট সাধারণ ঘটনার ব্যাখ্যা 147; থামোঁফনাস্ক DD 
149 ; প্রশ্নাবলী 151 ৷ | 
\/ FISH Sets £ চুন্ধক 155--182, 


PRS 155; চৌম্বক পদার্থ ও অচৌম্বক পদার্থ 157 ; চুম্বকের ধর্ম 
258; কতকগহাল সংজ্ঞা 159; সমমের? পরস্পর পরস্পরকে 'িকর্ধণ 
ফরে ও বিপরীত মেরু আকর্ষণ করে 160 ; চুম্বকত্বের পরণক্ষা 161) 
Fier উপায়ে চুম্বক প্রস্তুত করার প্রণালী 16%; চৌম্বক আবেশ 166১ , 
প্রত্যেক চুম্বকে সব সময় TIS মেরু থাকে 170; চুম্বকত্ব সম্বন্ধে সহজ 
মতবাদ 172 ; GIG 174 ; পৃথিবী একটি চুম্বক 174 ; ভ্‌চুম্বকের 
চৌম্বক মূলরাশি 176 ; কম্পাসের ব্যবহার 178 ; প্রশনাবলণ 179 1 

mes sents ৪ স্থির-বিদ্যুৎ 183—197:' 
স্থির-বিদ্যৎ 188 ; পজিটিভ এবং নেগেটিভ Sigs 185; ইলেকট্রনীয় 
মতবাদ 187; পাঁরবাহী ও অন্তরক 190 ; পাঁরবাহী এবং অপারবাহীর 
টলেকট্রনীয় ব্যাখ্যা 191 ; দুটি cigs বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ ও 
fase বল 199; কুলম্বের সূত্রটি তাঁড়ং-গ্রন্ত বস্তুর মধ্যে 
আকর্ষণ ও ‘কর্ষণ বলের পাঁরমাণ 198; চার্লস অগাস্টিন দ্য 
ফুলম্ব 194 প্রশ্নাবলী 1951 

ara আলন্্যাল্ 2. প্রবাহী-তড়িৎ 198—221, 
তাঁড়ৎ-প্রবাহ 198 ; তাঁড়ং-বিভব ও বিভব-পার্থক্য 199 ; সরল ভোল্টায় 
কোষ 201 ; লেক্রান্স'কোষ 203 ; নিজ'ল কোষ 204; আলেকসান্দ্রো 
ভোল্টা 205; পরিবাহীর রোধ ও তাঁড়ৎ-প্রবাহের উপর রোধের 
প্রভাব 908; পাঁরবাহীর রোধ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নিভর 
করে 207; তাঁড়ৎ-প্রবাহের তাপীর ফল 209; তাঁড়ং-প্রবাহের তাপীয় 
ফুলের ব্যবহারিক প্রয়োগ 211 ; তাঁড়ৎ-প্রবাহের চুদ্বকীয় ফল 212; 
জ্যাম্পয়ারের সন্তরণ নিয়ম 213; তাঁড়ৎপ্রবাহের চুদ্বকীয় ফলের' 
ব্যবহারিক প্রয়োগ 214; বৈদাতিক ঘণ্টা 2153 জেমস; প্রেসকট, 
জুল 916 ; মাইকেল ফ্যারাডে। 217 ; আদ ম্যারি আ্যাম্পিয়ার 217 ;. 
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তপ 


আমাদের পাঁথবী ভারী সুন্দর একটি গ্রহ, মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে চলেছে 
সর্ষের চারপাশে, ফলে আসে দিন, আসে রাত,_মাসের পর মাস আসে আর যায়, 
বছরের পর বছর শেষ হয়ে যায়। এইভাবে একটার পর একটা করে দিন চলে যায়। 
|: os সময় তোমাদের ছাত্রজীবনও শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এর মধ্যে তোমরা কি 
1. একদিনের জন্যও চিন্তা করে দেখেছ যে আমাদের এই সন্দর পৃথিবাঁটা কি দিয়ে 
॥ / তোর--কি কি জানিস এর চারপাশে ছড়িয়ে আছে? 

টেবিল, সিমেণ্টের মেঝে, রান্নাঘরে কয়লার Ga জবলছে, মা রান্না করছেন-_হাত 
নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের সোনার Rivonia থেকে মিণ্টি একটা শব্দ বেরুচ্ছে। 
ছুটিতে বাইরে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পাও বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই বুকে নিয়ে 
আকাশের দিকে 'আথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের সার-_কোথাও সীমাহীন 
সমুদ্রের নীল জল--চেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে । কখনো বা 
বনের ধারে বেড়াতে গিয়ে শুনবে পাতার ফাঁক দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার মর্ম ধনি । 
এই কাঠ, সিমেন্ট, কয়লা, লোহা, সোনা, বাতাস, জল, পাথর--সবই হল পদার্থ । 

1.1 পদাৰ্থ ( Matter ) 


‘ সংজ্ঞাঃ যার ভর তথা ওজন আছে, যা কিছ স্থান দখল করে থাকে, 
আমাদের ইন্দিয়ের সাহায্যে যার অবস্থিত আমরা অনুভব করতে পারি? 
তাকে পদার্থ বলে। আলো, তাপ, শব্দ ইত্যাদি পদার্থ নয়; কারণ এদের 
ওজন নেই, কোন স্থান দখল করে না, এরা হল শীল্ত। এটাই হল পদার্থ" 
এবং শান্তর মধ্যে প্রধান পার্থক্য। _ 

পদার্থের শ্রেণীবিভাগঃ পাঁথবীতে যে সব পদার্থ ছাড়য়ে আছে 

' তাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ 
J (1) মৌলিক পদার্থ, (2) যোগক পদাথ এবং (3) মিশ্র পদাথ। 

* মোঁলিক পদার্থঃ যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে মূল পদার্থ ছাড়া 
পৃথক ধর্মীবশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না, সেই পদার্থকে 
মৌলিক পদার্থ বা মৌল বলে। এ 

পাঁথবীতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা 1051 স্বাভাবিক অবস্থায় 
এদের মধ্যে কতকগুলি কঠিন, কতকগুলি তরল, আবার কতকগযীল 
গ্যাসীয়। যেমন 

কঠিন মৌল-সোনা, রূপা, তামা, জিঙ্ক, আয়রন, টিন ইত্যাদি 

Ph. Sc. (VIII)—1 rar 


Sorte | 

CHa [eee আবার তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের উপর Tots 
করে [নটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে_-(1) ধাতু, (2) অধাতু, 
(3) ধাতুকল্প। 

(1) ang: যে মৌল (i) সাধারণ অবস্থায় কঠিন, (ii) উজ্জ্বল ও 
চকচকে, (ili) ওজনে ভারী, (iv) যাকে আঘাত করলে ধাতব শব্দ 
উৎপন্ন হয়, (৮) যা তাপ ও 'বিদ্যতের পাঁরবাহণ, সেই মৌলকে ধাতু 
বলে ৷ যেমন- ক্যালসিয়াম, সোনা, রূপা, তামা, fees, আযালমানয়াম, 
আয়রন ইত্যাদি। 


(2) অধাতুঃ যে মৌল (i) সাধারণ অবস্থায় কঠিন, তরল বা 
mia, (ii) যা ওজনে হালকা, (11) যা উজ্জবল বা চক্চকে নয়, 
(iv) যা গঠনে ভঙ্গুর, (৬) যাকে আঘাত করলে শব্দ উৎপন্ন হয় না, 
(vi) বা তাপ ও fared অপাঁরবাহী, সেই মৌলকে অধাতু বলে! 
যেমন_ হাইড্রোজেন, আঁক্সজেন, সালফার, কার্বন ইত্যাদি৷ 

(3) ধাতুকল্পঃ যে মৌলের মধ্যে ধাতু এবং অধাতু উভয়ের গঢ়ণই 
বর্তমান থাকে, তাকে ধাতুকল্প বলে। যেমন_আর্সোনক, ত্যাণ্টমান। 

তক্ৰম_পারদ ধাতু হলেও তরল, সোডিয়াম ধাতু জলের চেয়ে 
হালকা ৷ কার্বন এবং সালফার অধাতু হলেও কঠিন। 

গ্রাফাইট (কার্বন) অধাতু হলেও তাঁড়ৎ পাঁরবাহণী। 

হীরক (কার্বন) উজ্জবল এবং কঠিনতম পদার্থ। আয়োডিন অধাতু 
হলেও চকচকে ) 

© যৌগিক পদার্থঃ যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে 
মোৌিক পদার্থ পাওয়া খা, তাকে বে 

অন্যভাবে বলা যায়, Ge বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ, Tatas 
ওজনে রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা পরস্পর হস্ত হয়ে যে নতুন ধর্মীবশিষ্ট 
পদার্থ উৎপন্ন করে, তাকেই যৌগিক পদার্থ বলে। 

4 (1) যৌগিক পদার্থের মধ্যে যে যে মৌলিক পদার্থ থাকে, তাদের 
শনজস্ব কোন গুণ বর্তমান থাকে না। যেমন জল একটি যৌগিক পদার্থ। | 
জলকে বিশ্লেষণ করলে দুটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়- হাইড্রোজেন 
ও আক্সিজেন। 18 গ্রাম জলকে বিশ্লেষণ করলে 16 গ্রাম অক্সিজেন ও 2 . 
গ্রাম হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। অক্সিজেন জবলতে সাহায্য করে, নিঃশ্বাসের 


বায় 3 


সপ্গো আক্সিজেন নিয়ে আমরা বে*চে থাঁক। জল অক্সিজেন দিয়ে তোর, 
অথচ জল 'দিয়ে আমরা STA নিবাই, আর জলে ডুবে গেলে নিঃশ্বাস 
দিতে না পেরে আমরা মরেই যাবো। হাইড্রোজেন গ্যাস নিজেই জলে, 
অথচ জলে আগুন দাও, দেখবে আগুন ধরবে না। এর দ্বারা বোঝা 
যায় জল, হাইড্রোজেন এবং আঁক্সজেন 'দয়ে তোর হলেও জলের মধ্যে 
ওদেরধর্মসম্পূর্ণহারিয়ে যায়। (11) যৌগিক পদার্থের উপাদানগ্ীলকে 
সহজে পৃথক করাও যায় না। (111) যৌগিক পদার্থ সর্বদা সমসত্ হয়। 

দা নল খাই = হল সো RS গর 


০ 
এর মধ্যে লাল ফুল ধরলে সাদা হয়ে যায়। ক্লোরিন গ্যাসপূর্ণ 
একটি গ্যাসজারের মধ্যে জলন্ত সোডিয়াম ধাতু প্রবেশ করালে সোনালী 
৮৯ লি 
সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড কিন্তু একাঁটি কঠিন 
এবং সাদা রঙের কেলাসিত পদার্থ। লাল ফুলকে এর মধ্যে রাখলে 
Haba বর্ণ সাদা হয় না, অর্থাৎ সোঁডয়াম ক্লোরাইডের রঞ্জন ধর্ম 
নেই ৷ এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সোডয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে সোডিয়াম 
বা ক্লোরিনের কোন ধর্ম TOMA নেই। সোডিয়াম এবং ক্লোরন পরমাণ্‌ 
1৬ বিক্রিরার দ্বারা ব্যস্ত হয়ে নতুন ধর্মীবাশষ্ট সোডিয়াম 
5 উৎপন্ন করেছে। সোডিয়াম ক্লোরাইড হল একটি যৌগ। 
© Pandan atten ফসফরাস কার্বন টেট্রাক্লোরাইভে 
দ্রবীভূত হয়। আয়োডিন একটি চক্‌চকে কালো রঙের মৌল। একে 
উত্তপ্ত করলে সুন্দর বেগুনী বর্ণের গ্যাসে পাঁরণত হয়। এখন একাঁট 
বোঁসনে সাদা ফসফরাস নিয়ে এর সঙ্গে আয়োডিন মেশালে দেখা গেল 
, আয়োঁডন ফসফরাসের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগুন জহলে ওঠে 
এবং তীব্র বিক্রিয়া শুরু হয়। 'বাক্ুয়া শেষে দেখা যায় যে, লাল বর্ণের 
একটি পদার্থ বোঁসনে পড়ে আছে। এটি হল একটি যৌগ-ফসফরাস. 
“ দ্রাই-আয়োডাইড। এই যৌগাট কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে দ্রবীভূত হয় aT” 
একে উত্তপ্ত করলে বেগুনী বর্ণের গ্যাস উৎপন হয় না। অর্থাৎ এর 
মধ্যে ফসফরাস বা আয়োডিনের কোন ধর্ম বর্তমান নাই। এট 
সম্পূর্ণ নতুন ধর্মীবাশষ্ট একটি যৌগ । 
এর দ্বারা বোঝা গেল যে, যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে দুই : 


NN oO 
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বা তার বেশী সংখ্যক পৃথক ধর্মীবাশল্ট মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। 
যৌগিক পদার্থের মধ্যে ওর উপাদান মৌলগন্রীলর ধর্ম বর্তমান থাকে ATI 

আযাঁসভ, ক্ষার, লবণ, চান, কার্বন ডাই-অক্সাইড, আ্যামোনিয়া, 
প্রভাত হল যৌগিক পদার্থ। 

© মিশ্র পদার্থঃ (i) একাট পাঁরজ্কার বীকারে খাঁনকটা ঘোলা জল 
নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রেখে দাও- দেখবে, কাদার সুক্ষ 
কণাগ্ীল বীকারের তলায় থাতিয়ে পড়েছে-উপরের অংশে পাঁরচ্কার 
জল রয়েছে ঘোলা জল হল ক্ষন কাদা ও জলের মিশ্রণ । (ii) এক 
কাপ জলে দুই চামচ চান দয়ে নাড়তে থাক- দেখবে, চান অদৃশ্য হয়ে 
গেল, কিন্তু জলের স্বাদ য়ে দেখ বেশ 'মাঁন্ট লাগছে । তাহলে জলের 
মধ্যে অদৃশ্য হলেও Toit গুণ ঠিকই বর্তমান আছে। এটি হল 
জল ও ানর মিশ্রণ | 

সংজ্ঞাঃ দুই বা ততোধক মৌলক বা যৌগক পদার্যকে যে কোন 
ওজন-অনুপাতে মেশালে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাকে মিশ্র পদার্থ বা 
সাধারণ মিশ্রণ বলে। 

© fae পদার্থের উদাহরণ ৪ 

বায়_05 N2, CO? এবং জলীয় বাম্পের মিশ্রণ। 

বারদ--পটাসিয়াম নাইদ্রেট, সালফার এবং কাঠকয়লার মিশ্রণ ৷ 

ধোঁয়া_বাতাস ও কার্বনের সুক্ষ কণার মিশ্রণ । 

িতল-_তামা ও জিত্কের মিশ্রণ। 

শরবত--চান ও জলের মিশ্রণ । 

সোডাওয়াটার--00? এবং জলের মিশ্রণ | 


মিশ্র পদার্থের মধ্যে উপাদানগুলির নিজের নিজের ধর্ম 
বর্তমান থাকে। তাছাড়া, মিশ্র পদার্থ থেকে ওর উপাদানগীলকে 
সহজে পৃথক করা যায়। মিশ্রণের মধ্যে 
উপাদানগঢ়লৈ পাশাপাশি অবস্থান করে। 
এবার হাতেনাতে পরাক্ষা করে দেখ। 
পরীক্ষা 18 একটি খলের মধ্যে 
সামান্য গন্ধক আর লোহাচনুর নিয়ে একাঁট 
নোড়া দিয়ে বেশ করে নেড়ে মিশিয়ে দাও। 
এখন যে জিনিসাঁট তোর হল, সোঁট হল 
একটি সাধারণ মিশ্রণ। 

(A) এইবার এই মিশ্রণের সামান্য 
একটু নিয়ে একটা সাদা কাগজের উপর ছাঁড়য়ে দাও, তারপর একটা 


1 


r 
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উত্তল লেন্স চোখের সামনে নিয়ে দেখ। স্পষ্ট দেখতে পাবে, গন্ধকের 
RAH রঙের ছোট ছোট... 
কণা আর লোহার কালো 
রঙের কণাগ্ডাল পাশা- 
পাঁশ অবস্থান করছে। 

(3) এ মিশ্রণের 
fou, অংশ নিয়ে কাগজের 
উপর ছাঁড়য়ে দাও । মিশ্রণে লোহা ও গন্ধকের কণাগ:লিকে পাশাপাশি দেখা যায়। 
এইবার একটি দণ্ড-চুম্বক নিয়ে মিশ্রণাঁটর মধ্যে নাড়তে থাক, দেখবে 
সমস্ত লোহাচুর আকৃষ্ট হয়ে দণ্ড-চুম্বকের গায়ে আটকে রয়েছে, হলুদ 
রঙের গন্ধকের কণাগ্যাঁল 
Tory কাগজেই পড়ে আছে। 
লোহার ধর্ম চুম্বক দ্বারা , 
আকৃষ্ট হওয়া। তাহলে 
বোঝা গেল--(1) মিশ্রণাঁটর 
মধ্যে লোহার এই ধর্ম প্যুরো- 
মাত্রায় বজায় আছে। তাছাড়া 
আরো দেখা গেল যে, 
(11) মিশ্র পদাথ্ের 

চুম্বকের সাহায্যে মিশ্রণ থেকে লোহাচুর প্থকীকরণ। উপাদানগন্জলিকে খ্যব 
সহজেই পৃথক করা যায় । 


(০) একটি টেস্ট-টিউবে মিশ্রণের সামান্য অংশ নিয়ে, ওর মধ্যে 
কার্বন ডাই-সালফাইড ঢেলে বেশ করে ATA দাও। এইবার ফিল্টার 
কাগজের মধ্য দিয়ে পাঁরস্রাবণ কর, 
দেখবে লোহার কণাগ্যাীল ফিল্টার 
কাগজে আটকে গেছে। 
পারম্রুতাঁটকে একটি ওয়াচ-গ্লাসে 
কিছুক্ষণের জন্য রেখে দাও। 
দেখবে কার্বন ডাই-সালফাইড 
ওয়াচ-গ্লাসে পড়ে আছে হলুদ 
রঙের গন্ধক | গন্ধক, কার্বন ডাই- 
সালফাইডে দ্রাব্য আর লোহা এ 
তরলে অদ্রাব্য। কাজেই দেখা গেল, মিশ্রণের মধ্যে গল্থকের wate 
প্যরোপ্যার বজায় আছে। 


্ সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 


(D) একটি টেস্ট-টিউবের মধ্যে এই মিশ্রণের কিছু অংশ নিয়ে, 
তার মধ্যে জলমেশানো সালাঁফউারক GAS ঢেলে দাও। আযাঁসড, 
মশ্রণাটর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে যে, গ্যাসের Ay 
উঠছে এবং অঙ্গে সঙ্গে বর্ণহীন গন্ধহীন একাঁট গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে। 
টেস্ট-টউবের মুখে একটি দেশলাই কাঠি জেবলে ধর, দেখবে উৎপন্ন 
গ্যাসাটি নীল শিখায় জবলছে। এতে বোঝা গেল, উৎপন্ন গ্যাসাট 
হাইড্রোজেন। একট; পরে গ্যাসের TAH ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। দেখা 
. যাবে, টেস্ট-টিউবের মধ্যে লোহাচুর 
নেই_তার বদলে হলুদ রঙের 
গন্ধক টেস্ট-টউবের তলায় পড়ে 
আছে। এর দ্বারা বোঝা গেল, 
গন্ধকের সঙ্গে জলমেশানো 


বিক্রিয়া হয় ন, ুতরাং গ্যাসাঁট 
আযাসিডের Taser) দেখা গেল, 
আযাসিডের সঙ্গে লোহার [বিক্রিয়া 
করার ধর্মাটও প্2রোমান্রায় বজায় আছে। 

এই পরণক্ষাগ্ীল করে আমরা নিচের সিদ্ধান্তে আসতে পাঁরঃ 

৬ দিদ্ধান্তঃ (i) মিশ্রণে ওর উপাদানের কণাগনাীল পাশাপাশি 
থাকে। (ii) মিশ্রণে ওর উপাদানগনাীলর ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না 
.ওদের নিজের নিজের ধর্ম পঃরো- 
মান্রায় বর্তমান থাকে। (ili) খ্যব 
সহজেই মিশ্রণ থেকে ওর 


উপাদানগন্গুলিকে পৃথক করা AT! 
(iv) যে কোন ওজন-অনঃপাতে 


নরক নিয়ে একটা খলে | 
ও পাম ere একটা টেস্ট-টিউবের মধ্যে ও মিশ্রণের কৈছনটা নিয়ে 


বার্নার দিয়ে বেশ করে গরম কর। দেখবে মিশ্রণটি তাপ উৎপন্ন করে গলে 


rr 


ae 
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' গেল। বার্নর থেকে সাঁরয়ে টেস্ট-টউবটিকে ঠাণ্ডা করে ভেতরের 


পদার্থাটকে বের করে খলে রেখে গুড়ো কর। 

(A) এইবার এই গঠুড়োর কিছ পরিমাণ সাদা কাগজের উপর রেখে 
তোমার উত্তল লেন্সট দিয়ে দেখ। এখন আর আগের মত হলহ্দ রঙের 
গন্ধকের কণা বা লোহার কণাকে পাশাপাশি দেখা যাবে না-নতুন এক- 
রকম কালো রঙের কণা চারদিকে ছাড়িয়ে আছে দেখতে পাবে। 

(8) এইবার একটি চুম্বকদণ্ড নিয়ে এই গইড়োর মধ্যে ঘোরাও, 
চুম্বকদণ্ডটিকে অনেকক্ষণ ধরে নাড়লেও দেখবে, লোহার এতটুকু 
কণা তার গায়ে আটকালো না। 

এর দ্বারা বোঝা গেল, এ কালো গ:ড়োর মধ্যে লোহার ধর্ম লোপ 
পেয়েছে, কারণ লোহার ধর্ম বর্তমান থাকলে চ্দম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হতো। 

(০) এখন একটি টেস্ট-টিউবের মধ্যে এই গুড়ো নিয়ে কার্বন 
ডাই-সালফাইড ঢেলে বেশ করে ATTA THT 
ফিল্টার কর, আর পাঁরস্তকে TAA ওয়াচ- 
গ্লাসে রেখে দাও; কার্বন ডাই-সালফাইড 
উবে গেলে দেখবে, ওয়াচ-গ্লাসে কোন RTL 
বর্ণের পদার্থ পড়ে নেই-তার মানে নতুন 
পদার্থ থেকে গন্ধক কার্বন ডাই-সালফাইডে 
দ্রবীভূত হয় নি অর্থাৎ গন্ধকের ধর্ম লোপ 
পেয়েছে। এ 
(0) এখন টেস্ট-টিউবে এই গুড়ো 
দিছুটা নিয়ে জলমেশানো সালফিউীরক 
SNAG ঢাল, দেখবে LT কেটে লোহাও গলধকের যৌগ 


গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। দেশলাইয়ের কাঠি জালিয়ে টেস্ট- 


ঘটউবের মুখে ধরে দেখবে গ্যাসটি জবলছে না। তাহলে বোঝা গেল 
এখন আর হাইড্রোজেন উৎপন্ন হচ্ছে না_নতুন একটি গ্যাস Were 
হয়েছে-নাম তার হাইড্রোজেন সালফাইড (HS) 1 এই গ্যাসের গন্ধ 
পচা ডিমের TS | তাহলে দেখা গেল, গন্ধক আর লোহাচুরের মিশ্রণকে 
তাপ দিলে বে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তা হল যৌগিক পদার্থ; কারণ এই 
নতুন পদার্থাট উৎপন্ন হওয়ার সময় (i) তাপ উৎপন্ন হয়োছল, 
(ii) নতুন পদার্থেরমধ্যে ওর উপাদানগীলর অর্থাৎ লোহা বা গন্ধকের 
কোন ধর্মই বর্তমান নেই, (iii) সম্পূর্ণ নতুন ধর্মীবাশষ্ট নতুন এক 
পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে। এই পরীক্ষাযল করে পরপক্ঠার সিদ্ধান্তে আস! 


যায়ঃ 
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(i), দুই বা ততোধিক মৌলিক পদাৰ্থ TAN ওজন-অনঃপাতে 
{মাশিয়ে রাসায়ানক বিক্রিয়া ঘটালে যোগক পদার্থ উৎপন্ন 


(ii) 
(iii) 
(iv) 


তাপ উৎপন্ন হবেই। 


হয়। 
যৌগিক পদার্থ উৎপন্নের সময়_তাপ শোঁষত হয় কিংবা 
যৌগিক পদার্থের মধ্যে ওর উপাদানগহালর সমস্ত ধর্ম লোপ 


পায়। 
যৌগিক পদার্থের ধর্ম” ওর উপাদানগন্ীলর ধর্ম থেকে 


সম্পূর্ণ পৃথক । 
(v) যৌগিক পদার্থ সমসত্ব হয়। 
(vi) যোগক পদার্থের উপাদানগনীলকে সহজ উপায়ে পৃথক করা 
ঘায় না। : 
মিশ্র পদার্থ ও যৌগিক পদার্থের পার্থক্যঃ 
মিশ্র পদার্থ যোগক পদাৰ্থ 
() দুই বা ততোধিক পদার্থ যে () যৌগিক পদার্থে উপাদানগুলর 


কোন ওজন-অনুপাতে মেশালে মিশ্র পদার্থ 
উৎপন্ন হয় ৷ 
(i) মিশ্রণে উপাদানগীলর ভৌত 
রাসায়ানক ধর্মের পরিবর্তন হয় AT | 
(iii) মিশ্রণে উপাদানগাল পাশাপাশি 
অবস্থান করে | 


(iv) মিশ্রণ তৈরি করার সময় 
তাপের তারতম্য হতে পারে আবার নাও 


BOO পারে | 
(v) মিশ্র পদার্থ সমসত্ব বা অসমসত্ব__ 


দুই-ই হতে পারে | 
(vi) উপাদানগ্রীলর নিজের নিজের 


ধর্ম বজায় থাকে | 


(vii) নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙক বা 


গলনাঙ্ক নেই | 
(viii) উপাদানগন্লিকে সহজ উপায়ে 
পৃথক করা যায় | 


থিককরায্য়।  ে ২ীীঁী 
* আসিজেনের মধ্যে কার্বনকে গোড়ালে কার্বন ডাই-অক্সাইভ যৌগ উৎপন্ন হয় । 


থাকে। 

(ii) যৌগিক পদার্থে উপাদানগীলর 
ঘটে। 

(8) যৌগিক পদার্থে উপাদানগ্ীল 
পরিণত হয় | 

(iv) যৌগিক পদার্থ Serra তাপের 
তারতম্য হবেই অর্থাৎ হয় তাপ উৎপন্ন 
হবে__না হয় তাপ শোষিত হবে ।* 

(৮) যৌগিক পদার্থ সব সময় সমসত্ব 


(vi) উপাদানগীলর নিজস্ব ধর্ম 
লোপ পায় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মাবশিষ্ট 


হয়। 


নতুন পদার্থে পাঁরণত BA | 

(vii) নিদিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক বা 
গলনাঙ্ক আছে I 

(viii) উপাদানগলকে সহজ উপায়ে 
পৃথক করা যায় না। 


এই যৌগাঁট উৎপন্নের সময় তাপ উৎপন্ন হয়। আবার কার্বনের সঙ্গে সালফারের বিক্রিয়ার 
কার্বন ডাই-সালফাইড উৎপন্ন হয় | এই যৌগাঁট উৎপন্নের সময় তাপ শোষিত হয়৷ 


0 
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সত্যকারের পাঁরচয় জানা যায়। 1775 খাীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ল্যাভয়াঁসয়ে* 
পরীক্ষা করে দেখান যে, ‘ইন’ হল বায়ুর মধ্যে থাকা ক্রয় গ্যাস 
নাইট্রোজেন ; আর ‘BAG? হল বায়ুর মধ্যে থাকা সাক্রয় গ্যাস__আঁক্সজেন। 
তান এই পরক্ষায় দেখান যে, বায়ু হল আক্সিজেন ও নাইট্রোজেন 
গ্যাসের 'শ্রণ। বায়ুর মধ্যে আক্সজেন এবং নাইদ্রোজেনের আয়তন 
অনুপাত হল 1:41 কেমন করে তান এটা আঁবচ্কার করলেন তা 
নিচে বর্ণনা করা হলঃ 


1.3 ল্যাভস্ত্রলিস্রেব্র পরীক্ষা! ( Lavoisier’s Experiment ) 

পরাক্ষা--1ঃ (i) ল্যাভয়াসয়ে* একটি রেটট্ট (বকষন্ত্) তোর 
করান-_রেটর্টের মুখাঁটি লম্বা আর উপর দিকে Go; করা। (ii) এর 
মধ্যে তান 4 আউন্দ পারদ ভার্ত করে, রেটর্টের লম্বা মুখাঁট পারদ- 
Six আর একাঁট পাত্রের উপর রেখে, একটা লম্বা বেলজার দিয়ে 
meer লম্বা GO, মুখাঁট 


কেটে সেই আয়তনের AACS 
i ভাগ করে 
তান রেটট্টাটকে একাঁট উনদুনের উপর বাঁসয়ে 12 দন ধরে একটানা 
উত্তপ্ত করেন এবং লক্ষ্য করেন যে প্রাতাঁদন বেলজারের ভেতরের বায় 
ক্রমশ কমে যাচ্ছে যার ফলে সেই শন্যস্থান পুরণের জন্য বেলজারের 


= 
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মধ্যে পারদতল ক্রমশ উপরে উঠে যাচ্ছে। তান আরো লক্ষ্য করেন যে 
রেটটেঁর মধ্যস্থ পারদের উপর লাল বর্ণের একাঁট আস্তরণ পড়ছে। 12 
দদন পর যখন বেলজারের মধ্যস্থ বায আর কমছে না তখন [তান 
রেটর্টাটকে || 
J ee at eee FI 
সেগুলি ওয়া হলঃ 
০7 তেল 
লাল রঙের একরকম সরের মত আস্তরণ পড়েছে। 
(ii) রেটর্টে অবাঁশষ্ট যে পারদ আছে তার ওজন কমে গেছে। 
(iii) বেলজারের মধ্যের যে বায়ুকে সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করা 
হয়েছিল-_-এই পাঁচ আয়তনের মধ্যে এক আয়তন বায়; কমে গেছে; 
ল পাত্রের পারদ দ্বারা বেলজারের এ শচন্যস্থান পর্ণ হয়ে 
ee সেইজন্য পাঁচটি দাগের মধ্যে এক দাগ পর্যন্ত পারদ উঠে গেছে।. 
না বেলজারের মধ্যে যে বায়ু অবাশম্ট ছল তার মধ্যে তান 
১৮৮8 ea 
> অবশিষ্ট বায়ুর মধ্যে তান একাঁট জ্যান্ত ইদুর রাখলেন; 
8 ইন্দুরটি নিঃশ্বাস নিতে না পারায় ছটফট করে মরে গেল। 
দেখা ene: এই পরাঁক্ষা থেকে তান "সিদ্ধান্ত করেন: যে, 
মধ্যে পড়ে থাকা অবাশষ্ট বায়ুর মধ্যে আগ্ন জবলে না, 
ids [চলে না। বাতাসের এই ACS অংশের নাম দিলেন 
নিক রমা cer পরে এই আ্যাজোটের নাম দেওয়া হয় 
নাগা) 5 আয়তন AA মধ্যে + আয়তন আর 
আয়তন আক্সিজেন || 
! তন আর পর ল্যাভযনসিয়ে' আর একটি পরীক্ষা করেন 
2515 (i) তিনি পারদের 
উপরের এ লাল সরাঁট 
সাবধানে তুলে নিয়ে 
একটি কাচের বাল্‌বে 
sis করে ন। 
(ii) বালবের মুখের 
সঙ্গে একট লম্বা 
দেন। ীনর্গম-নলের 
শেষ প্রান্তাটকে পারদ- 
ভরা আর একাট পাত্রের 
মধ্যে ডুবিয়ে, পারদভার্ত একটি গ্যাসজারকে নিগগম-নলের শেষ প্রান্তের 


x= 


বায়ু 1 


উপর Sow করে দেন। (ili) এইবার কাচের বাল্‌বে রাখা লাল 
পদার্থকে বার্নার দিয়ে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করেন। (iv) দেখা গেল; 
উত্তপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসজারে একটি বর্ণ হান গ্যাস জমা হচ্ছে। 
যতক্ষণ ধরে গ্যাস বেরুল ততক্ষণ ধরে তান বাল্‌বাঁটকে উত্তপ্ত করে 
চললেন। পরীক্ষার পর যন্্রপাত সব ঠাণ্ডা করে তান যা পর্যবেক্ষণ 
করলেন সেগাঁল নিচে দেওয়া হলঃ 

৪ পর্যবেক্ষণঃ (i) বাল্‌বের লাল সরাঁট আবার চকচকে পারদে 
পাঁরণত হয়েছে। বাল্‌বে উৎপন্ন পারদ, আর রেটর্টে অবাঁশল্ট পারদের - 
ওজন যোগ করে দেখা গেল 4 আউন্স হচ্ছে। এই 4 আউন্স পারদ নিয়েই 
পরীক্ষা শুরু হয়োছল। 

(11) লাল সরকে গরম করে যে গ্যাস পাওয়া যায় তার আয়তন হল, 
বেলজারে যে আয়তন বায় ছিল তার 5 আয়তনের | আয়তন, অর্থাৎ 
রেটর্টের পারদ, বেলজারের বায়ুর যে অংশকে শোষণ করে লাল সর 
উৎপন্ন করেছিল, AHA সেই অংশাঁট গ্যাসজারে ফেরত পাওয়া গেল৷ 

()1)গ্যাসজারের মধ্যে যে গ্যাস আছে, দেখা গেল ওর মধ্যে 
মোমবাতি খুব উজ্জব্ল শিখায় জবলে। 

(iv) এই গ্যাস শ্বাস নিতে সাহায্য করে। 

এই দুটি পরীক্ষায় ল্যাভয়াসয়ে* বায়নকে বিশ্লেষণ করে নিচের 
সিদ্ধান্তে আসেনঃ 


০ PRES: i 
(i) বায়ন মোটামুটি wis গ্যাসের মিশ্রণ, যথা--নাইট্রোজেন ও 
আঁক্সিজেন। 


(ii) 5 আয়তন বায়ুর মধ্যে + আয়তন নাইট্রোজেন ও ! আয়তন 
অক্সিজেন আছে। 

নাইট্রোজেন fate গ্যাস, নিজে জবলে না বা অপরকে জবলতে 
সাহায্য করে না, শবাসকার্ষে সাহায্য করে না। 

লাল সর থেকে পাওয়া গ্যাসাটর নাম তাঁন দেন আঁক্সজেন। 
আঁক্সজেন 24 সক্রিয় গ্যাস, সব পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, জবলতে 
সাহায্য করে এবং *বাসকার্ষে সাহায্য করে। 

উপরের দ্যাট পরাক্ষায় যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগন্ীল ঘটে canter 
হলঃ 

প্রথম পরীক্ষা ৪ 

275 0925 = 2750 
( রেটর্টের চকচকে পারদ) (বাতাসের আঁক্পজেন:)  (মারাকউারিক অল্সাইভ) 

রেউর্টের লাল সর 
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দ্বিতীয় পরীক্ষা £ 
2HgO = 278 + O, 
(মারকিউীরক অক্সাইড ) ( চকচকে পারদ ) ( আঁক্সজেন ) 


1.4 বালু Seats ( Ingredients of air ) 

এখন জানা গেছে বে, বায় কতকগুলি গ্যাসের PT) এই গ্যাস- 
গযীলর মধ্যে প্রধান হল অক্সিজেন ও ALATA এছাড়া TT মধ্যে 
কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাম্প, আর খুব সামান্য পাঁরমাণে হিলিয়াম, 
নয়ন, আরগন, ক্রিপ্‌টন, জেনন, রেডন-_এই ছয়াট 'নাক্কয় গ্যাস 
বর্তমান আছে। আয়তন ও ওজন হিসাবে বায়ুর উপাদানগীলর মোটা- 


মুটি শতকরা পাঁরমাণ নিচে দেওয়া হলঃ 
ee ee ৯৯০ 
বায়ুর উপাদান | ওজন হিসাবে আয়তন হিসাবে 
| শতকরা পরিমাণ শতকরা পারমাণ 
নাইট্রোজেন 75°50 1716 
আঁক্সজেন 23°10 20°60 
জলীয় বাষ্প 0:06 1°40 
কার্বন ডাই-অক্সাইড 0:04 0:04 
'নাক্কিয় গ্যান 1°30 0:80 


এগঢ়ল ছাড়াও TAT মধ্যে সামান্য ওজোন (93) সেমদদ্রতীরের 
aS), oe il a ga হাইড্রোজেন-সালফাইড 
কলকারখানা AG | 
‘ © বায়ুর মধ্যে ওর উপাদানগ্লর উপস্থিতি দেখানোর পরাক্ষা£ 

(i) বায়চতে জলীয় বাষ্প আছেঃ বায়এর মধ্যে যে অদৃশ্য জলায় 
বাষ্প আছে তা সহজেই দেখানো A | একটি 
শুল্ক কাচের গ্লাস নেওয়া হল। লক্ষ্য রাখা 
হল, যেন গ্লাসের বাইরের গা একেবারে 
শুষ্ক থাকে। এইবার কয়েক টুকরো বরফ 
Fac গ্লাসাঁটির ভেতর রেখে দেওয়া হল; 
ফলে গ্লাসটির গা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। 
[কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল গ্লাসের বাইরের 
গায়ে বন্দু বিন্দ জল জমছে। বায়ুর 
SAT বাষ্প, ঠাণ্ডা গ্লাসের সংস্পর্শে এসে 
শশতল ও ঘনীভূত হয়ে গ্লাসের বাইরের গায়ে তরল হয়ে জমেছে। এর 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বায়ুর মধ্যে জলীয় বাচ্প আছে। 
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(ii) বায়ুর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড আছেঃ বায়ুর মধ্যে কার্বন 
ডাই-অক্সাইড আছে দেখাতে হলে নিচের পরীক্ষার করা হয়। 

একটি চওড়া পাত্রে স্বচ্ছ চুনজলা TAC রেখে দেওয়া হল। একাঁদন 
পর দেখা যাবে স্বচ্ছ চুনজলের উপর সাদা সর পড়েছে। বায়ুর কার্বন 
ডাই-অক্সাইড DARE সঙ্গে AS হয়ে এই সর উৎপন্ন করেছে। এই 
সাদা সরাট হল ক্যালসিয়াম কার্বনেট | বায়ুর মধ্যস্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড, 
চুনজল অর্থাৎ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাদা 
রঙের অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট (08003) উৎপন্ন করে। এর 
দ্বারা প্রমাণিত হল যে বায়ুর মধ্যে 002 আছে। 


(iii) TERA মধ্যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের উপস্থিতি দেখানোর 
পরীক্ষাঃ একটি জলপূুর্ণ পাত্রের মধ্যে সাদা ফসফরাস সমেত একটি 
পোর্সোলন বোট ভাসিয়ে, একাট ছাপসমেত বেলজার দিয়ে পোর্সোলন 
বোটাঁট ঢেকে দেওয়া হল। বেলজারের ছাপ খুলে বেলজারের ভেতর 
এবং বাইরের জলতল এক করে, বেলজারের গায়ে জলতলের সমরেখায় 
একটি দাগ কাটা হল। এইবার বেলজারের উপরের বায়-ভরা অংশকে 
দাগ কেটে সমান 5 ভাগে ভাগ করা হল। একটি লোহার তারকে গরম 
করে বেলজারের উপরের মুখ দিয়ে ফসফরাসের গায়ে স্পর্শ কারিয়ে, 
তারি বের করে সঙ্গে সঙ্গে ছাঁপ বন্ধ করা হল। গরম তারের সংস্পর্শে 
আসার সঙ্জো সঙ্গে ফসফরাস জব্লতে শহর করে । জব্লতে জব্লতে 
বেলজারের ভেতরে থাকা বায়ুর মধ্যে যে আক্সজেন থাকে তার সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে ফসফরাস পেণ্টক্সাইড উৎপন্ন করে। এইভাবে 


মিশে যায়। কিছুক্ষণ পর বেলজারের ভেতরে 
নিভে যায়। এইবার বেলজারটি ঠান্ডা হলে 
দেখা. যাবে যে বেলজারের ভেতরে থাকা 5 
আয়তন বায়ুর মধ্যে | আয়তন জায়গায় জল 
ভরে গেছে। একাঁট জলন্ত পাটকাঠ 
বেলজারের মধ্যে ঢোকালে নভে যায়। এর দ্বারা 
প্রমাণত হল, বেলজারের বায়ুর মধ্যে আর 
বায়ু থেকে আক্সজেন পৃথক আঁক্সজেন নেই__আছে নাইট্রোজেন। তাহলে 

করার পরাক্ষা। দেখা গেল, বায়ুর 5 আয়তনের মধ্যে 4 
আয়তন নাইট্রোজেন এবং 1 আয়তন আঁক্সজেন_ থাকে। 
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1.5 বাস্তু একটি fet পদার্থ ( Air is a mechanical mixture ) 
বায় যৌগিক পদার্থ নয়_একাঁট মিশ্র পদার্থ_এটা নিচের aie 
দ্বারা প্রমাণ করা যায়। 

(i) বায় উৎপন্নের সময় তাপের তারতম্য হয় না। যোগক পদার্থ 
উৎপন্নের সময় তাপ উৎপন্ন কিংবা তাপ শোষিত হবেই। 4 আয়তন 
নাইট্রোজেনের সঙ্গে | আয়তন আক্সজেন মেশালেই বায়ু তোর হয়। 
গ্যাস Wal মেশাবার সময় দেখা গেছে উষ্ণতার কোন তারতম্য হয় না। 
বায়; যৌগিক পদার্থ হলে, উৎপন্ন হওয়ার সময় উষ্ণতার তারতম্য 
TOTS | 

(ii) বায়ুর উপাদানগড্রলর ওজন-অন্ঃপাত স্থির নয়। যোগক 
পদার্থে উপাদানগ্লির ওজন-অন্যপাত স্থির থাকে যৌগিক 
পদার্থাটকে যে কোনভাবেই প্রস্তুত করা হোক না কেন। নানা জায়গার 
বায়ু নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শহরের ARGS চেয়ে সমুদ্রের 
বায়ূতে আক্সিজেনের পরিমাণ বেশী থাকে | শহরের বায়ুতে নাইট্রোজেনের 
পরিমাণ বেশী থাকে। বায়; যৌগিক পদার্থ হলে, বায়ুর উপাদানগ্লির 
ওজন-অনঃপাত সর্বদা স্থির থাকতো । 

(iii) তরল বায়কে বাম্পীভূত করলে আঁক্সজেন এবং নাইট্রোজেন 
একসঙ্গে বাজ্পীভূত হয় না। বায়নকে খুব চাপ দিয়ে খুব ঠাণ্ডা করলে 
বায় তরল হয়ে যায়। এই তরল বায়ুকে আবার বাম্পীভূত করলে দেখা 
যায়, আগে নাইট্রোজেন AMIS হয়, পরে আঁক্সজেন বাষ্পীভূত হয়, 
যেহেতু আঁক্সজেনের চেয়ে নাইট্রোজেন বেশী উদ্বায়ী। বায়, যোগক 


পদার্থ হলে নাইট্রোজেন ও আক্সিজেন একই সঙ্গে TTS হতো। 


(iv) বায়ঃর উপাদানগন্জলিকে সহজে পৃথক করা যায়। আগের 
পরীক্ষায় দেখা গেল, ল্যাভয়সিয়ে* ক করে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন আর 


আঁক্সজেনকে পৃথক করেছিলেন। মিশ্র পদার্থের উপাদানগ্াীলকে সহজে . 
পৃথক করা TA বায়; যৌগিক পদার্থ হলে ওর উপাদানগন্ীলকে এত .. 


> 


সহজে পৃথক করা যেত না। 

(৮) জলে নাইট্রোজেনের চেয়ে আক্সজেন বেশী দ্রবীভূত হয়। জলের 
সঙ্গে কিছ বায়ু সবসময় দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। জলকে গরম 
করলে জলে দ্রবীভূত বার, বৌরয়ে আসে। এই বারুকে পরীক্ষা করলে 
দেখা বায় যে, ওর মধ্যে নাইট্রোজেনের চেয়ে আক্সজেনের পাঁরমাণ বেশী 
থাকে৷ বায়? যোঁগিক পদার্থ হলে জল থেকে যে বায়; বোরয়ে এলো, 
তার মধ্যে অক্সিজেন ও নাইভ্রোজেনের আয়তনের অনঃপাত 1 :4 হতো । 
তা হলে দেখা গেল, বায়ুর মধ্যে উপাদানগণালির ধর্ম বদলায় নি। 

(vi) একটি Alga চীনামাটির পাত্রের মধ্যে কিছু বায়ন ভার্তি 
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করে রেখে দিলে দু-একাঁদিন পর দেখা যাবে, পাত্রের মধ্যে যে বায়; রয়েছে 
তার মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে গেছে। তার মানে সাচ্ছিদ্র পারের 
মধ্য দিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস বেশী বেরিয়ে গেছে__আক্সিজেন গ্যাস অতটা 
বেরোতে পারেনি। বায়ু যৌগক পদার্থ হলে এমনটা হতো না। 


NW 


সচিহদ্রু পান্র থেকে Ne বেরিয়ে আসে । 

(vil) বায়ুর ঘনত্ব সব জায়গায় এক নয়। অর্থাৎ বার হল 
অসমসত্ব। বায়; যৌগ হলে সমসত্ব হতো, সব জায়গায় বায়ুর ঘনত্ব 
একই হতো। 

(vii) বায়নর মধ্যে উপাদানগ্লর ধর্ম লোপ পায় না। বায়ুর ধর্ম 
হল উপাদানগুলির ধর্মের সমান্ট। বায়; মধ্যে ওর মধ্যস্থ উপাদানগড়লর 
ধর্ম বর্তমান থাকে। যেমন আক্সজেন এবং নাইট্রোজেন উভয়ে বর্ণহখন 
ও গন্ধহান গ্যাস, বায়ুও বর্ণহীন এবং গন্ধহীন গ্যাস। 02 জৰলতে 
সাহায্য করে, বারও জব্লতে সাহায্য করে। বায় যৌগিক পদার্থ হলে 
এর মধ্যে 02 বা N:-এর কোন ধর্ম বজায় থাকতো না_লোপ পেতো | 

1.6 বান্মুসণুল্লেন্ Se] ( Atmospheric condition ) 

আমাদের ভূ-পৃজ্ঠঞ বিশাল aaa মধ্যে ডুবে আছে। 
পাঁথবীকে ঘিরে বায়ুর যে বিরাট অদৃশ্য আবরণ আছে, তাকে বায়;- 
মণ্ডল বলে। ভূ-পঙ্ঠ থেকে বায়নমণ্ডলের সঠিক উচ্চতা এখনো জানা 
যায়নি, তবে বেতার-তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, HIGH 
পৃষ্ঠ থেকে মোটামএট 200 মাইল (322 fe. মি.) উপরেও বায়ুর 
অস্তিত্ব আছে। মোট Tt শতকরা 99 ভাগ Bord থেকে 70 


বায়ুস্তর হালকা হতে থাকে। 
(i) বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বায়;র চাপঃ TET ওজন আছে 
তাই একা fae বায়ুস্তরের উপর, ওর উপরে থাকা বায়ুস্তরের 
ওজন পড়ে। 
কোন বিন্দুর চারপাশে একক ক্ষেত্রধলে লম্বভাবে বায়ঃমণ্ডলের যে 
ওজন পড়ে, তাকেই এ বিন্দুতে বায়ুমণ্ডলের চাপ বলে। বায়মণ্ডলের 
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সবচেয়ে নিচে ভূ-পৃষ্ঠ আছে-_তাই ভূ-পৃজ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ 
সবচেয়ে বেশী এবং ভূ-পৃজ্ঠ-সংলগ্ন বায়ুস্তর সবচেয়ে বেশ ঘন। 
ভূ-পৃষ্ঠের যত উপরে ওঠা যায় IRA চাপ ততই কমতে থাকে এবং 
বায়ুর স্তরও তত পাতলা হতে ACF! ভূ-পৃজ্ঠের দু মাইল উপরে 
যর চাপ 50 সোম. পারদ স্তম্ভের ওজনের সমান। 900 ফুট উপরে 
উঠলে ব্যারোমিটারের পারদ স্তল্ভ এক ইণ্চি বা 2'5 সেমি. নেমে যায়। 
দেখা গেছে, প্রীত {কিলোমিটার উপরে উঠলে বায়ুর চাপ প্রায় 6'5 সেমি এ 
কমে যায়। ভূ-পৃজ্ঠের উপরে সমদদ্র-পৃষ্ঠে বায়;মণ্ডলের চাপ প্রাত 
বর্গ সেশ্টামিটারে 76 সেমি. পারদ স্তম্ভের ওজনের সমান বা প্রাত 
বর্গ Store 147 পাউণ্ড। এভারেস্টের উপর বায়ুর চাপ প্রাত বর্গ 
ইপ্চিতে প্রায় 2'9 পাউন্ড wal যত উপরে ওঠা যায় বায়ুর চাপ তত 
কমতে থাকে বলে, যত উপরে ওঠা যায় জলের স্ফুটনাঙ্ক তত কমতে 
থাকে। তাই এই কম উষ্ণতায় চাল, ডাল, মাংস সেদ্ধ হয় না। এইসব 
Sb; জারগায় রান্নার জন্য প্রেসার কুকার ব্যবহার করা হয়। উপরে বায়ুর 
চাপ কম বলে অনেক উপরে উঠলে আমাদের শ্বাসকষ্ট হয়। 

(ii) বায়দ্রমণ্ডলের উষ্ণতাঃ পাঁথবীতে তাপ আসে সূর্ থেকে_ 
এই তাপ ‘করণ প্রণালীতে আসে । এর ফলে তাপ যে মাধ্যমের মধ্য 
দিয়ে আসে-সেই মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে ATR সূর্য থেকে বায়ু- 
মণ্ডলের ভেতর THA তাপ এলেও উধর্বাকাশ উত্তপ্ত হয় না। সূ্ধরশ্মি 
পৃথিবীর বুকে এসে পড়লে ভূ-পন্ঠ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এর ফলে 
-পৃজ্ঠের কাছাকাছি বায়:স্তর পাঁরচলন প্রণালীতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে 
তবে এই তাপের পাঁরমাণ TI কম। ভু-প্‌ষ্ঠের অনেক 
উপরে থাকা বায়ুর মধ্যে ধাঁলকণা থাকে না। তাই উপরের 
বায়ুর সূর্যের তাপ শোষণ ক্ষমতা কমে যায়। তাই দেখা যায়, 
ভূ-প্‌ষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় উষ্ণতা তত কমতে থাকে। 10,000 
ফুট উপরের বায়ুর উষ্ণতা 0°0। তাই এভারেস্ট, কাণ্চনভঙ্ঘা প্রভাত 
পর্বতশজ্ঞগনাীল চিরতুষারময় । I 

নানা বৈজ্ঞানক পরীক্ষার পর দেখা গেছে বায়ুর তাপ, চাপ এবং 
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনন্দারে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে এই বায়নমণ্ডলকে কয়েকাট 
ton ভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। যেমন_ 

(1) ট্রপোস্ফিয়ার বা ঘনমণ্ডলঃ ভূ-পৃচ্ঠের সঙ্গে স্পর্শ করে 
আছে যে বায়ুস্তরটি, সেই স্তর সবচেয়ে ঘন ও ভারী। এর উপরের 

রুস্তরগনাল ক্রমশ হালকা হয়ে গেছে। ভূ-পন্ঠ থেকে 10-16 
(8 থেকে 10 মাইল) পর্যন্ত উপরে বায়ুমণ্ডলের যে জ্তর 
আছে, তাকে ট্রপোস্ফিয়ার বা ঘনমণ্ডল বলে। এই স্তরে TELS মধ্যে 
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ধূলিকণা, জলীয় বাষ্প, মেঘ প্রতীত থাকে। এই স্তরের মধ্যেই ঝড়, 
ais, বজ্রপাত প্রভৃতি প্রাকীতক ঘটনাগাল ঘটে। এই স্তরের aT 
মধ্যে উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। aie কিলোমিটার উচ্চতার জন্য উষ্ণতা 
প্রায় 10°C কমে যায়। এই স্তরের সবানম্ন উষ্ণতা (- 56°C) 1 
সবচেয়ে TAC আছে বলে এই অঞ্চলের TAA চাপ এবং ঘনত্ব সবচেয়ে 
বেশখ। এই স্তরের সবচেয়ে নিচে ভূ-পৃন্ডে বায়ুর চাপ প্রায় 76 সোম 
পারদারতা | SEAT ভরা FA - 

(2) স্ট্রযাটোস্ফয়ার বা শান্তমণ ট্রপোস্ফিয়ারের উপরের 


উপরের fers এই স্তরাঁটর উচ্চতা প্রায় 46 ক. মি.। এই স্তরের 

বায়; খুব হাল্কা এবং ACS আঁক্সজেনের পাঁরমাণ খুব কম। 

সেইজন্য এই স্তরে গেলে আমাদের নিঃশ্বাস FACS কষ্ট হবে। এখানে 

জলীয় বাম্প নেই বললেই চলে। তাই এখানে মেঘ নেই। এই অণ্চলের 

বায়ুর উষ্ণতার বেশী তারতম্য হয় না। সেইজন্য এখানে বায়;-প্রবাহ 

হয় না, এখানকার বায়ু শান্ত। এখানে মেঘ নেই, সেইজন্য এখানে ঝড়, 
Ph. Sc. (VIII)—2 


সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 


বান্ট ও বজ্রপাত হয় না। এখানকার বায়ুর উষ্ণতা প্রায় (_ 56°C) 
থেকে (_ 60°C) | 

(3) ওজোনো'স্ফিয়ার বা ওজোনমণ্ডল ঃ এই স্তর ক্ট্র্যাটোস্ফয়ারের 
উপরে প্রায় 30 কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের বায়ুর মহে 
ওজোন নামে একরকম গ্যাস দেখা যায়, সেইজন্য এই অণ্চলকে 
জোনোঁস্ফিয়ার বা ওজোনমণ্ডল বলে। ওজোন গ্যাসের তাপ শোষণ 
বাসর (GTS বেগ;ুনশ রশ্মি) অনেকটা শোষণ করে নেয়, ফলে, এই 
অণ্চলের উষ্ণতা বেশী ৷ এই স্তরের উপরের দিকের উষ্ণতা প্রায় 90°C | 
এই স্তর শব্দ প্রাতফালত করতে পারে। | 

(4) আয়নোস্িয়ার বা আয়নমণ্ডলঃ ওজোনোস্ফিয়ারের উপরের 
স্রাটকে আয়নোপ্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল বলে। এই MOAT তাঁড়তবাহাী 
ছোট ছোট কণায় (আয়ন) STS" হাইড্রোজেন, হালয়াম ও ওজোন 
গ্যাসগনীল এখানে আয়ানত অবস্থায় ACH | এই স্তর বিদৎ-তরজ্গকে 
প্রাতফাঁলত করে | এখানকার বায়, খুবই হালকা। রোডও স্টেশন থেকে 
যে সব গান, কাবতা, নাটক প্রচার করা হয় SHLAA এই স্তরে 
প্রাতফালত হয়ে তোমাদের রোডওতে পেশীছে যায়। মের-প্রদেশে ছয় 
মাস ধরে খন রাত থাকে তখন এ অঞ্চলের আকাশের গায়ে মেরজ্যোতি 
(Aurora) নামে একরকম আলো দেখা যায়। এই আলো এই স্তরেই 
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ৰে ৩ 
আয়ানত অবস্থায় থাকে৷ ভূ-পনষ্ঠ থেকে 400 ক. মি. উপরের উষ্ণতা 
প্রায় 2000°C | 
© বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজনীয়তাঃ 
(i) পাঁথবীতে বায়ুমণ্ডল থাকার জন্য পৃথিবীর প্রাণী এবং 
উদ্ভিদ বেচে থাকতে পারে। 
(ii) পৃথিবীকে বায়ুমণ্ডল ঘিরে আছে বলে ক্ষাতকারক মহা- 
জাগাঁতিক APT পৃঁথবীতে পেশছতে পারে AT | 
(iii) বায়মমণ্ডজলই দিনের গরম এবং রাতের ঠাণ্ডা থেকে 
পাঁথবীকে রক্ষা করে। 
(iv) মহাকাশের জ্বলন্ত উন্কাঁপণ্ড ভূ-পৃষ্ঠের উপর পড়ার 


আগেই বায়ুমণ্ডলে ঘর্ষণের ফলে জলে পুড়ে শেষ হয়ে 


যায়। 


হা, ্ 
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(৮) বায়দমণ্ডলে বায়প্রবাহের জন্য পাঁথবীর বুকে ঝড়-বৃষ্টি 
হু! 
০ বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরের উষ্ণতা ভূ-পৃন্ঠের উষ্ণতার চেয়ে 
কম হয় কেন? 
ভূ-পৃঞ্ঠের উষ্ণতার চেয়ে উপরের বায়ুস্তরের উষ্ণতা কম, এর কারণ 
হল- 
(i) উপরের বায়ুস্তরের ঘনত্ব অনেক কম, তাই যে সামান্য তাপ 
এ স্তর শোষণ করে, সেই তাপ সহজে 'বাঁকরিত হয়ে যায়। 
(ii) আর্য থেকে বিকিরণ পদ্ধাততে তাপ পৃথিবীতে আসে, 
তাই সূর্যাকরণে মাঝের বায়ুস্তর উত্তপ্ত হয়-না। 
(iii) বায়ুস্তরের উপরের অংশে ধুলকণা এবং জলীয় বাষ্প কম 
থাকে, তাই এ স্তরে কম তাপ শোষিত হয়। 


1.7 বালু চলাচল ( Ventilation ) 

বায় আমাদের জীবন। বায়ুর মধ্যে যে আঁক্সজেন আছে, সেই 
আক্সিজেন গ্যাস দিয়েই আমরা নিঃশ্বাস নিই আর কার্বন ডাই-অক্সাইড 
ছেড়ে দিই। 


বায়ু যাঁদ স্থির হয়ে থাকতো, তাহলে যেখানে আমরা আঁছ- শ্বাস 
নেওয়ার ফলে শীঘ্রই 
সেখানের বায়র 


শেষ হয়ে 
যেতো, আর সেই 
জায়গা কার্বন ডাই- 
অক্সাইডে ভার্ত হয়ে 


যেতো । এ দূষিত বায়ু 
থেকে আমরা আর শ্বাস 
নতে পারতাম ATI 
তখন আমাদের অন্য 
জায়গায় গিয়ে 
ওখানকার বায়ুর আঁক্পজেন নিতে হতো-বায়নুর বদলে আমাদেরই 
ছুটোছহাট করতে হতো_এক জায়গায় স্থির থাকলে আক্সজেনের অভাবে 
মাঝ যেতাম বায়প্রবাহ হয় বলে আমাদের এই অসুবিধা হয় না। 
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© বায়ঃপ্রবাহের কারণঃ 

(1) বায়; গরম হয়ে গেলে তার ঘনত্ব কমে যায়, ফলে হালকা 
হয়ে যায়। তখন এঁ হালকা বায়; উপরে উঠে যায়। 

(ii) বায়ুর মধ্যে জলায় বাষ্পের পাঁরমাণ বেশী হলেও বায় 
হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। 

(iii) এইভাবে গরম ARG বা জলণয় Te বায়; হাল্‌কা হয়ে 


উপরে উঠে গেলে এ জায়গার চাপ কমে মায় অথচ আশে- ী 


পাশের ঠাণ্ডা বায়ুর চাপ বেশ থাকে । জলের মত চাপের 
সমতা রাখার জন্য আশেপাশের ঠাণ্ডা ও ভার বায়; এ 
জায়গার দিকে ছুটে আসে | এইভাবে বায়ঃপ্রবাহ হয়। 


© বায়; গরম হলে হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়, আর ঠাণ্ডা; 


বায়; সেই জায়গায় ছুটে আসে-_এটা প্রমাণ করার জন্য নিচের পরাক্ষার্ট 
করে দেখতে পার। 

প্রয়োজনীয় যন্পাতিঃ একটি কাচের চিমান, একটি মোমবাতি, 
দুটি কাঠের রক, একটি ধৃপকাঠি। 


পরীক্ষাঃ দুটি কাঠের ব্লক পাশাপাশি রাখা হল, যেন মাঝে ছটা 
ফাঁক থাকে। এইবার মোমবাতিটিতে দুটি কাঠের মাঝে বাঁসয়ে জালিয়ে 
দেওয়া হল। এখন কাচের চিমানাঁট নিয়ে মোমবাঁতাঁটকে ঘিরে কাঠ 
দুটির উপর AAA দেওয়া হল ৷ দেখা গেল, মোমবাতাঁট বেশ ভালভাবেই 
জবলছে। এখন ধূপকাঠিটি জালিয়ে 
দেখা গেল বেশ ধোঁয়া বের হচ্ছে। এই 
জব্লত্ত ধূপকাঠিকে কাঠের ব্লক দুটির 
মাঝে মোমবাতির নিচে ধরা হল। " 

পর্যবেক্ষণঃ ধূপের নল ধোঁয়া 
নিচে নেমে উপরের দিকে উঠে িমাঁনর 
উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। 
সান্তা. Prats: মোমবাতির শিখায় fচমাঁনর 
এস ভেতরের ARG গরম এবং হাল্কা হয়ে 
উপরে উঠে যায়, ফলে এ জায়গার চাপ 
অনেক কমে AT! এখন মোমবাঁতিৰ 
আশেপাশের ঠাণ্ডা ও ভারী বায়ু এ 
শূন্য জায়গা CTO করতে ছুটে আসে। এইভাবে একটা বায়ুপ্রবাহের 
WIS হয়। arora ধোঁয়ার গতি দেখে এই বায়প্রবাহের গাঁত বোঝা যায়। 

© জ্বাস্থ্যরক্ষায় বায়; চলাচলঃ মুক্ত বিশুদ্ধ বায় আমাদের শরীরে 


MULL 


WML 
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সজীবতা আনে, মন আনন্দে ভরে দেয়। তাই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য 
বাসস্থানে বায়ু চলাচলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা দরকার । 


ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাম্প ছেড়ে দিই। এই *বাসকার্যে তাপের 
FAG হয়। সৃতরাং দেখা যায়, পারত্যন্ত বায়ুতে অক্সিজেন কম থাকে 
এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাল্প বেশী থাকে। একজন প্রাপ্ত- 
বয়স্ক লোক প্রাত ঘণ্টায় 0:49 ঘন মিটার বায়ু শ্বাস নেয় এবং 0°17 
ঘন মিটার কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়। যে বায় আমরা টেনে নিই তার 
মধ্যে প্রায় 20°6% অক্সিজেন এবং 0°04% কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। 
এবাস নেওয়ার পর যে বায়ন আমরা ছেড়ে দই তার মধ্যে প্রায় 15-9% 
আঁক্সাজেন এবং 3°7% কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। 


© ভেশ্টিলেশনের ব্যবস্থাঃ ঘরের মধ্যে বা শ্রেণী-কক্ষের মধ্যে 
যেখানে অনেক লোক থাকে সেখানে একসঙ্গে অনেক মানুষের শবাসকার্য 
চলার ফলে এ ঘরের TACO আক্সিজেনের পাঁরমাণ অনেক কমে যায় এবং 
কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাচ্পের পারমাণ বেড়ে AA! এর ফলে 
এ বায় দূষিত হয়ে পড়ে এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়। অনেকক্ষণ ধরে 
এঁ রকম ঘরে থাকলে মাথা ধরে, গা বাম বাম করে । সেখানকার গরম হয়ে 


' ওঠা এই TAS বায় হাল্কা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। তাই 


ঘরে ভালভাবে বায়; চলাচলের জন্য এই গরম বায়ূকে বোরয়ে 
যাওয়ার পথ করে দিতে হবে । সুতরাং, 
ঘরের উপরের অংশের দেওয়ালে 1] 
GAGA বা ফাঁক রাখলে ঘরের গরম 
বায়; এ পথ দিয়ে বেরিয়ে যাবে আর 
বাইরের ঠাণ্ডা অক্সিজেনভরা ভারা বায়; এ 
জায়গা দখল করতে ছুটে আসবে | এখন 
এই ঠাণ্ডা SAT TAF ভেতরে আসার 
পথ করে দিতে হবে ঘরের দেওয়ালের 
নিচের অংশে বড় বড় দরজা-জানালা  বায়;-নি্কাশক বৈদ্যযতক পাখা । 
তৈরি করে। এইভাবে ঘরের ভেতরের দুঁষত TALC বাইরে বের করে 
দেওয়া এবং বাইরের বিশদ 


শালা 
TT 
it ex 


he A hi 
ball 
[মা] 
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© Slat ভেণ্টিলেশন ব্যবস্থাঃ আজকাল অনেক জায়গায় বড় বড় 
হল ঘরে, সিনেমা বা কারখানায়, পরীক্ষাগারে 
ঘুলঘুীলর বদলে দেওয়ালের উপর অংশে 
বায়-ীনন্কাশক বৈদ্যযতিক পাখা লাগিয়ে .. 
দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে | এর ফলে দূষিত বায়ু 
বৌরয়ে যায় এবং সেই শূন্যস্থান Tee 
বায় দ্বারা পূর্ণ হয়। ঘরের উষ্ণতা CTBT, fe 
60°F ও বায়ূর আর্দ্রতা 40% থাকলে এবং 
সেই সঙ্গে বায়; চলাচলের স:ন্দর ব্যবস্থা 
থাকলে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে আরামদায়ক হবে । 

[ শীতকালে দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে হ্যাঁরকেন বা 
জবলন্ত CAA রেখে ঘুমোলে, ঘরের মধ্যস্থ বায়ুর আক্সজেন ফ্যারয়ে 
যায়, কেরোসিন বা কয়লার দহনে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং 'বিষান্ত 
কার্বন মনোক্সাইভ গ্যাস উৎপন্ন BA | বদ্ধ ঘরে বায়ু চলাচল না ঘটার জন্য 
এ বষান্ত গ্যাসের TEAR মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই এইরকম ঘরে ভাল 
ভোঁণ্টলেশনের ব্যবস্থা থাকা উঁচত। | 


1.8 aya ( Balloon ) 


নীল আকাশে সুন্দর সাদা মেঘ ভেসে যায়। এই দেখে আগেকার 
কয়েকজন বিজ্ঞানীর ধারণা হয় যে, পাতলা থাঁলর মধ্যে মেঘ ভার্ত করে 
ছেড়ে দিলে থাঁলাঁট মেঘের মত ভাসতে থাকবে। এর থেকেই বেলুনের 
আবিজ্কার। ই 

আকিণিমা্ডিস was স্থির তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে কোন 
বস্তুকে আংশিক বা সম্পূর্ণ [নিমজ্জিত করলে, বস্তুর যে অংশ ভবে 
থাকে তার সমান আয়তন তরল বা গ্যাস অপসারিত হয় ; ফলে বস্তুঁটর 
ওজন কমে মায় বলে মনে হয়। এই কমে যাওয়া ওজন, বস্তু দ্বারা a 
অপসারিত তরল বা গ্যাসের ওজনের সমান হয়। 

বেলদন বাতাসে ভেসে থাকার সময় বেলুনের উপর দ্বারা 
অপসারিত বায় একটা Bee aa বল OT করে ই বেলন দারা 
(W1) বলে। 

(i) বেলদন এবং বেলুনের সঙ্গে আটকানো বস্তুর মোট ওজন 
(Wa) বায়ুর প্রবতার (Wi) চেয়ে কম হলে বেলুনাট উপরের দিকে 
উঠে যাবে। 

(i): বেলুনের ওজন = অপসারিত বায়ুর ওজন হলে অর্থাৎ_ 


> 
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W2= Wi হলে বেললনাট আর উপরের দিকে না উঠে বায়দর মধ্যেই 
কোন জায়গায় ভারশুন্য অবস্থায় ভাসতে থাকবে। 

(iii) বেল্‌নের ওজন W2, বেলুন দ্বারা অপসারত বায়ুর ওজনের 
(Wi) চেয়ে বেশী হলে বেলুনটি নিচের দিকে নেমে যেতে থাকবে। 

এখন বেলমনের মধ্যে বায়ুর চেয়ে হাল্‌কাগ্যাস_যেমন, হাইড্রোজেন 
বা হিলিয়াম গ্যাস ভার্ত থাকে ; যেহেতু এই গ্যাসভার্ত বেলুনের চেয়ে 
ওর সমআয়তন TRA ওজন বেশী হয়, তাই IAA প্লবতা অর্থাৎ 
Savoir বেলুনাঁটিকে উপরের দিকে উঠিয়ে দেয়। এখন একটা গ্যাস- 
বেলুন তোর করা যাক্‌। 

একটা বোতল নাও | বোতলাঁটর মধ্যে জিঙ্কের টুকরো রেখে দাও | 
এইবার একাট ককের মধ্য দিয়ে একটা কাচের নল ঢনকয়ে দাও, কাচ 
নলের উপরের দিকের মুখাঁট একটা বেলুনের মধ্যে OT PCA সুতা দিয়ে 
বেধে দাও | তারপর বোতলের মধ্যে জল-মেশানো সালীফউারিক আ্যাঁসড 
ঢেলে, বোতলের মুখাঁট এ কর্ক দিয়ে বন্ধ করে দাও। লক্ষ্য রেখো, 


* Fi 5 
উঠছে। বেলুন যখন অনেকটা ফুলে উঠবে 
তখন বেলননাটকে নল থেকে বের করে 
সূতা দিয়ে মুখটি বন্ধ করে ওকে নিয়ে 
বাইরে এসো, তারপর আকাশের দকে ছেড়ে 
TTS রত নান 
লাল 4 নীল আকাশে উড়ে যাচ্ছে। 
হাইড্রোজেন বায়ুর চেয়ে বেশী হালকা, 


বেলঃনঃ ত্যকারের রর 
দা আনে সেটি একটি সের থল এর বাইরের দিকটা 
মানার আন্তরণ দিয়ে বায়-িরদ্ধে করা থাকে। এই ব্যাগের 
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মধ্যে 'নীক্কুয় হিলিয়াম গ্যাস ভার্ত করে দেওয়া হয়। হিলিয়াম 
ৰায়ুর চেয়ে অনেক হাল্কা এবং অদাহ্য। ফলে এই গ্যাসভাত 
বেলুনাঁট আকাশে উড়ে যায়। বেলুনের 
সঙ্গে বাঁধা একাঁট আসনে যাত্রীরা ACT! 
প্রথম অবস্থায় বেলুনের Tawa অংশে 
বাঁলর বস্তা রাখা থাকে। যাত্রীরা 
বেলুনাঁটতে উঠে বসার পর কয়েকটা বালির 
বস্তা ফেলে দেওয়া হয়। তখন বেলনাঁট 
যাত্রীদের নিয়ে উপরের দিকে উঠে চলে । 
হালকা গ্যাসভার্ত বেলুনের ওজনের চেয়ে 
বেলুন দ্বারা অপসারত বায়ুর ওজন বেশী 
হয়। তাই বেলুনটির উপর বায়ুর উধর্বচাপ 
অর্থাৎ প্লবতা কাজ করে, ফলে বেলযনাঁট 
উপরের দিকে উঠে যায়। আবার একাঁট 
ছিদ্রপথ THe বেলুনের গ্যাস কছুটা বের 
করে দিলে বেলুনের আয়তন কমে যায়। এই 
বেলুন | অবস্থায় বেলুনের ওজন বায়ুর প্লবতার চেয়ে 
বেশী হয়, ফলে AeA ধারে ধীরে নিচে নেমে আসে। ফ্রান্সের 
জ্ঞান রোজিয়ার, সর্বপ্রথম 1783 খ্যীন্টাব্দে বেলুনের সাহায্যে 
আকাশে ওড়েন। পরে গ্লেসার ও কক্সওয়েল নামে দুজন সাহস ব্যান্ত 
বেলদনে চড়ে প্রায় 29,000 ফুট (8,700 মিটার) উপরে উঠোঁছলেন। 
বর্তমানে বেলঃনের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের চাপ ও 
উষ্ণতা সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। হিলিয়াম গ্যাসভার্তি রবারের 
বেলুনে Risa ব্যারোমিটার এবং থার্মোমিটার রেখে ছেড়ে দেওয়া 
হয়। AAAS রূমে উপরের দকে উঠতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ধারুয় 
ব্যারোমটার এবং থার্মোমিটার যন্ত্র বায়মমণ্ডলের 'বাঁভন্ন স্তরের মধ্য 
দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার বায়ুচাপ ও উষ্ণতার পাঠ বেতার-যন্তের 
সাহায্যে পৃথিবীর উপর গ্রাহক ASG পাঠায়। বর্তমানে Slay উপগ্রহের 
সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ, উষ্ণতা, জলীয় বাম্পের পাঁরমাণ ইত্যাঁদ 
জানা সম্ভব হয়েছে। 


1.9 এল্রোল্লেন লা ভড়োজ্ঞাহাজ্ত ( Aeroplane ) 


উড়োজাহাজের ওজন, ওর সমান আয়তন বায়ুর ওজনের চেয়ে 
অনেক বেশী-কাজেই বেলুনের মত প্রবতার জন্য এর উপরের দিকে 
উঠে যাওয়া সম্ভব নয়। উড়োজাহাজ ক করে আকাশে ওঠে জানতে 


৬ 


আভিমূখের সঙ্গে সামান্য কোণ করে ডানাগ্যাল অবস্থান করে। 
উড়োজাহাজের গাঁতিবেগ বাড়ার জন্য এরোপ্লেনের গাঁতর বিপরীত দকে 
প্রবল বায়প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই বায়নপ্রবাহ তখন এরোপ্লেনের ডানার 
উপর একাটি প্রচণ্ড SALA AT বল প্রয়োগ করে । এই উধ্বমনখ বলের 
করিয়ায় ডানার সাহায্যে বায়দূর মধ্যে এটা উড়তে পারে তীর সম্মখগাঁতির ॥ 
জন্য এই আকাশঘান পৃথিবীর আভিকর্ষ-বলকে অতিক্রম করে উপরে 
উঠে যায়। 
(iii) হালঃ উড়োজাহাজের পেছনাদকে একাঁট হাল থাকে-_এর 
উড়োজাহাজের গতিপথ পাঁরবর্তন করা যায়। 
(iv) এালভেটারঃ উড়োজাহাজের পেছনাঁদূকে এলভেটার থাকে | 
এর সাহায্যে উড়ে রমূখ উপরের দিকে বা নিচের দিকে করা যায় | 
বর্তমানে জেট প্লেনে, প্রপেলারের বদলে পেছনাঁদকে প্রচণ্ড ধাক্কা সৃষ্ট 
করার ব্যবস্থা করা হয়েছে_এতে হাউইয়ের মত পেছনাঁদকে প্রচণ্ড বেগে | 
গ্যাস বেরোয়, ফলে প্রতিক্রিয়া বলের প্রভাবে তীন্রবেগে CANTY সামনের | 
দিকে ছে যায়। একেই জেট প্লেন বলে। বর্তমানে শারতিশালী জেট | 
ব্যবহার করে শব্দের বেগে জেট প্লেন আকাশে উড়তে পারে। | 


110 size জাতৃুদ্ল্স 
অরাভল রাইট জেল্ম_1871খ্যীন্টাব্দ এবং মৃত্যু_1948 AGT) ' 
এবং উইলরার রাইট (জন্ম_1867 খ্তান্টাব্দ এবং মৃত্যু_1912 
acer): eat দুই ভাই। উইলবার মাঁকনি sarees ইণ্ডিয়ানা 
রাজ্যে 1867 খ্াল্টাব্দে এবং তাঁর ভাই অরাভিল sige রাজ্যে 1871 
aera জন্মগ্রহণ করেন। rat সাধারণ ঘরের ছেলে_ডাটন শহরে 
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এদের একটা সাইকেল মেরামাতর দোকান ছিল। 1895 atic 
একাঁদন এক অদ্ভুত খবর শোনা গেল-_-“অটো লালিয়েনথ্যাল নামে এক 
জার্মান এঞ্জানয়ার ডানা তোর করে আকাশে উড়েছেন’ ৷ এই খবর শুনে 
অরাভল রাইট ও তাঁর দাদা উইলবার রাইট দুজনে মলে আকাশে ক 
করে ড়া যা এই নি পরী ক্ষার করতে শর করেন। 1900 
air তাঁরা দুই ভাই গ্লাইডার তোর করেন। এটা ছল 
উড়োজাহাজেরই মত, শুধ চালাবার বন্ধ ছিল না। তোমরা কাগজ দিযে 
যে উড়োজাহাজ told কর অনেকটা এরকম-_বায়ূতে ভর দিয়ে ভেসে 
চলতো | 

ফাটহক নামে এক জায়গায় এ গ্লাইডার {বিমানকে আকাশ-পথে 
চালিয়ে তাঁরা সবাইকে অবাক করে দেন। 1903 খঢুষ্টাব্দে তাঁরা পোট্রোল- 
চালিত ইঞ্জিন দিয়ে একাট বাইপ্লেন তোর করে আকাশে ওড়েন। এর 
পর আরো উন্নত ধরনের ‘বিমান তাঁরা তোর করেন। 1908 খুগষ্টাব্দে 
উইলবার তাঁদের তোর বিমানে একজন আরোহী য়ে এক ঘণ্টারও 
বেশশী সময় আকাশে উড়ে বেড়ান। অরাঁভল রাইট মাকন যযুন্তরাষ্ট্র 
দবমানীবদ্যা উপদেষ্টা সংস্থার সদস্য হন। Teta জাতীয় বিমান 
একাডেমির সদস্য ছিলেন। 


| হাইড্রোজেন (Hydrogen ) | 

fee—-H পারমাণবিক গুরুত্ব! আণবিক সঙ্কেত, 

হাইড্রোজেন গ্যাস হল সবচেয়ে হালকা মৌল। হাইড্রোজেনের অণু | 
2টি পরমাণ্র দ্বারা গঠিত। পেট্রোলিয়ামের খাঁনতে হাইড্রোজেনকে ae 
অবস্থার পাওয়া বায়। 1630 খঢ়াঁষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ভ্যান হেলমট 
সবপ্রথম হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন। 
1.11 ne Slr! ANTS LISS (Preparation of Hydrogen ) 

© পরীক্ষাগার প্রস্তুতিঃ 

(A) নগীতঃ সাধারণ উষ্ণতায় feces ছিবড়ার সঙ্গে ae; 
রি 7559 ZnSO, 
Zn + 2304 চিনা + Ht 
জিব লঘু সালফিউরিক আযাসিড জিঙ্ক সালফেট হাইড্রোজেন 

(৪) পন্ধাতিঃ (i) একটি উল্ফ বোতলে fee ঙ্কের 'ছবড়া 
নিয়ে, উলফ বোতলটির এক মুখে ককের মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘনল 
ফানেল প্রবেশ করানো হল। দীর্ঘনল ফানেলের শেষ প্রান্তাট যেন 
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বোতলের তলের কাছাকাছি পেশছায়। (ii) বোতলের অপর মুখে 
ককের মধ্য দিয়ে একটি নির্গম-নল লাগানো হল। নির্গম-নলটি উল্ফ 
বোতলের মধ্যে সামান্য একটু ভেতরে প্রবেশ করানো থাকে । (iii) এখন 
দীর্ঘনল ফানেলের মধ্য দিয়ে উল্‌ফ বোতলের মধ্যে TPR, জল ঢালা 
হল-_লক্ষ্য রাখা হল জিঙ্কের ছিবড়া এবং দীর্ঘনল ফানেলের শেষ 


প্রান্তাট যেন জলে ডুবে থাকে। 
(iv) এখন উল্‌ফ বোতলটি বায়দানিরদদ্ধ হয়েছে ক না পরীক্ষা 


গেল দশর্ঘনল ফানেলের মধ্যে কিছ; 
জল উপরে উঠে গেল৷ এখন নির্গম- 


রসে “ক গাল বৌররে মেতে এজি 
সব বোরয়ে গেলে পর 
নির্গম-নলের শেষ 
প্রান্তাটকে জলভার্ত একাঁট 
গ্যাসদ্রোণীর মধ্যে ডুবিয়ে 
রাখা হল। (vii) এই 


করে বসানো হল। 
(০) সংগ্রহঃ যেহেতু 
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© হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতির সময় ASS TT: 

(i) দীর্ঘ-নল ফানেলের শেষ প্রান্তাট এবং জিজ্কের টুকরাগীল 
যেন আ্যাসডের মধ্যে ডুবে থাকে। 

(ii) বে গ্যাসজারে He সংগ্রহ করা হয় তার মধ্যে যেন বাতাস না 
থাকে। 

(iil) কর্ক এবং ERLE উল্‌ফ বোতলাটি যেন সম্পূর্ণ aE 
নরদদ্ধ হয়। 

(iv) উল্ফ বোতলের কাছাকাছ যেন আগুন না থাকে। 

(৮) গ্যাস সংগ্রহের আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে যেন 
উল্ফ বোতলের মধ্যের বাতাস সব বোঁরয়ে যায়। 


1.12 হাইডোজেন্সেন্র ay € Properties of Hydrogen ) 

ভৌত ধর্ম (i) বিশদদ্ধ হাইড্রোজেন বর্ণ হন, গন্ধহণন, স্বাদরহখন 
গ্যাস। (ii) হাইড্রোজেন জলে অদ্রাব্য। (iii) হাইড্রোজেন সবচেয়ে 
হাল্কা মৌল। একটা বেলুনের মধ্যে হাইড্রোজেন ভার্ত করে ছেড়ে 


দাও, দেখবে তোমার বেলুনাঁট হেলতে-দুলতে আকাশের face উঠে 
গেল। 


হাইড্রোজেন TA চেয়ে হালকাঃ 


পরীক্ষাঃ একটি ঢাকনা দেওয়া হাইড্রোজেন গ্যাসভার্তি গ্যাসজারকে 
টে খাড়াভাবে রেখে এর উপর 

Ce বায়ুপূর্ণ একাঁট গ্যাসজার 
টি উল্টে রাখা হল। এইবার 


প্রমাণিত হল বে, হাইড্রোজেন বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা। 


S 
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রাসায়নিক ধর্মঃ 

(1) হাইড্রোজেন গ্যাস নিজে জবলে কিন্তু অপর পদার্থকে জবলতে 
সাহায্য করে না। হাইড্রোজেন গ্যাসভার্ত 
একটি গ্যাসজারকে উপুড় করে ধরে ওর মধ্যে টা 
একটি জলন্ত পাটকাঠি ঢুকিয়ে দাও, দেখবে 
পাটকাঠিটি নিভে গেল অথচ 
গ্যাস সামান্য নীল শিখার সঙ্গে জব্লতে 


থাকলো | 
(ii) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের 


Be অগা দিবে rea সহ না 
i 


একটি বাটিতে সাবান-জল রাখ। একটি 
নলের মধ্য দিয়ে এর মধ্যে গ্যাস 


(iv) sue গরম করে; ওর উপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা 
করলে পচা ডিমের মত গন হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপন্ন 


হয়। 

H + 5 = 25 
ছাই গন্ধক হাইড্রোজেন সালফাইড 
(৮) হাইড্রোজেন গ্যাস বাতাসের মধ্যে জৰলার সময়, বাতাসের 
আন্মজেনের সঙ্গে য্্ত হয়ে জল উৎপন্ন হয়! 
25 + Oz an 2H,O 

হাইড্রোজেন অক্সিজেন জল 

পরণক্ষাঃ হাইড্রোজেনগ্যাসকে SAT. ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের মধ্য দিয়ে 

কাঁট সর মখাঁবাশষ্ট কাচনলের মুখ থেকে বের 


চাঁলয়ে জলশ[ন্য করে এ 
করিয়ে আগুন ধরানো হল। দেখা গেল, হাইড্রোজেন বাতাসের মধ্যে 
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নীল শশখায় জৰলছে। এইীশখাঁটিকে একাঁট বকঘন্বের গায়ে লাগানো 
হল, আর বকযন্ত্ের 


বাতাসের হাইড্রোজেন পুড়ে জল উৎপন্ন করে। সঙ্গে LE হয়ে জল 


উৎপন্ন করে। 
(vi) "5500 উষ্ণতায় 200 বায়;মণ্ডল চাপে নাইদ্রোজেনের সঙ্গে 
র 'বাক্রিম়ায় 


রুপে ব্যবহৃত হয়। 
5 + 3H, = 2NH, 
নাইট্রোজেন আ্যামোনয়া 
(vii) Gey সোডিয়াম ধাতুর সঙ্গে হাইড্রোজেনের 'বাক্য়ায় 
‘সোডিয়াম হাইড্রাইড উৎপন্ন হয়। 
2Na ar H, = 2NaH 
সোডিয়াম সোডিয়াম AAG 
(viii) ৰজারণ ধর্ম ঃ উচ্চ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাস বজারণ 
করে। 
উত্তপ্ত কালো রঙের [িডীপ্রক অক্সাইডের উপর দিয়ে হাইড্রোজেন 
গ্যাস চালনা করলে কালো কিউপ্রক অক্সাইড িজারিত হয়ে লাল রঙের 
ধাতব কপার উৎপন্ন করে। 
CuO একি নি 42277507278 
কিউপ্রক অক্সাইড হাইড্রোজেন কপার জল 
(ix) অল্তর্ধততিঃ লোহা, প্যলািয়াম, প্্যাটিনাম প্রভাতি কয়েকাঁট 
ধাতু হাইড্রোজেন গ্যাসকে শোষণ করে। এই ঘটনাকে অন্তর্ধনীত বলে। 


আযামোনিয়া উৎপন্ন হয়। লৌহচূর্ণ অনুঘটক- 
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(x) জায়মান হাইড্রোজেনঃ রাসায়ানক বিক্রিয়ার ফলে যখন কোন 
যৌগ থেকে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়, তখন সদ্য উৎপন্ন হাইড্রোজেন 
PATA aT AS অবস্থায় ACH | এই সদ্যোজাত হাইড্রোজেনকে জায়মান 
হাইড্রোজেন বলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্যাট করে হাইড্রোজেন পরমাণু 
পরস্পর TS হয়ে হাইড্রোজেন অণ্ডুতে পারণত হয়। একেই সাধারণ 
হাইড্রোজেন বলে। জায়মান হাইড্রোজেন সাধারণ হাইডেড্রাজেনের চেয়ে 
বেশী সক্রিয়। k 

হলুদ বর্ণের ফোঁরক ক্লোরাইড দ্রবণে সাধারণ হাইড্রোজেন গ্যাস 
অনেকক্ষণ ধরে চালনা করলেও দ্রবণের বর্ণের কোন পরিবর্তন হয় না 
অর্থাৎ কোন বিক্রিয়া হয় AT! এখন একাট টেস্ট-টিউবে Ra বর্ণের 
ফোঁরিক ক্লোরাইড দ্রবণ নিয়ে ওর মধ্যে একটনকরা জিঙ্ক এবং লঘু 
সালফিউরিক আ্যাসিড যোগ করলে সদ্যোজাত হাইড্রোজেন নির্গত হয়, 
যা ফেরিক ক্লোরাইডকে TART ফেরাস ক্লোরাইডে পারণত করে, ফলে 
দ্রবণের হলুদ বর্ণ বর্ণহীন হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জায়মান 


হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশী ATE | 


1 অক্সিজেন ( Oxygen ) | 


চিহ্ছ_0 পারমাণবিক গুরুত্ব-16 আণবিক সঙ্কেত_0,; 

আক্সজেন খুব AT মৌল । প্রায় সব পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেন 
শবক্রিয়া করে বলে আক্সজেনকে যৌগ রুপে প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। , 
বায়ুর মধ্যে আঁক্সজেন মৌল রূপে অবস্থান করে।  দাট আক্সিজেন 
ই য় অক্সিজেন অণু গঠন করে। তিনটি করে অক্সিজেন 


পরমাণ পরস্পর TS হয়ে ওজোন (Os) গ্যাসের অণু গঠন করে। এই 
রমাণ পরস্পর 


1.13 অক্সিজেন গ্যাসের প্রস্তর্তি ( Preparation of Oxygen ) 
(A) aie seen ক্োরেটকে খ্যৰ উত্তপ্ত করলে (630°C) 

পটাসিয়াম ক্লোরাইড 2 অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। পটাসিয়াম ক্লোরেটের 

2 (2300 


মেশালে অল্প তাপে 


ডাই- (01702) কাটি 
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উত্তপ্ত 
2KClOs + [705] —> 2৫০] + 3005 + [1005] 
ডাই-অল্সাইভ ক্লোরাইড 
(B) পদ্ধতিঃ (i) চার ভাগ ওজনের পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে 
এক ভাগ ওজনের fen ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অস্সাইভ ভাল করে মাশির়ে 
গমশ্রণ্ণাটকে একটা হার্ডগ্লাস টেস্ট-টিউবের মধ্যে অর্ধেকটা ভার্ত করা 
হল। (ii) টেস্ট-টিউবাঁটর মুখে ককের মধ্য দিয়ে একাট নিগ“ম-নল 
টেস্ট-িউবাঁটর মধ্যে সামান্য প্রবেশ করানো হল। ীন্গম-নলের শেষ 
প্রান্তাট GSTS জলভা্ত গ্যাসদ্রোণীর মধ্যে ডোবানো থাকে। (11) টেস্ট- 
িউবটিকে ক্ল্যাম্পের সাহায্যে দণ্ডের সঙ্গে এমনভাবে আটকানো হল 
যেন টেস্ট-টিউবটির সামনের দিকটা নিচের দিকে একট; হেলানো থাকে । 


অপেক্ষা করে, টেস্ট-টিউবের ভেতরের সব বাতাস বৌরয়ে যাওয়ার পর 
একাঁটি জলভা্ত গ্যাসজারকে নির্গম-নলের শেষ প্রান্তের উপরে উপুড়, 
করে রাখা হল। 

(0) সংগ্রহঃ অক্সিজেন গ্যাস বায়ুর চেয়ে সামান্য ভারী এবং জলে 
খুব সামান্য দ্রাব্য, তাই জলের TA অপসারণ দ্বারা গ্যাসজারে এই 
গ্যাস জমা হয়। সমস্ত গ্যাসজারটি আঁক্সজেন গ্যাস দ্বারা ভার্ত হলে 


পর গ্যাসজারের ATG জলের নিচে রেখেই ঢাকানি দিয়ে বন্ধ করে গ্যাস-, 


জারাঁটকে জলের বাইরে এনে সোজাভাবে রাখা হয়। 


৬ নতর্কতাঃ (i) ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড এবং পটাসিয়াম 


ক্লোরেটের মিশ্রণাটকে ভাল করে মেশাতে হবে। 


(ii) ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইডের মধ্যে যেন চারকোল অশ্ীদ্ধ না 


থাকে তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। 


২২২১২ ২ :ঞ gw; — 


০ PSS TN 


3৯০৯ 


® lk 


বায়ু 33 


(iii) টেস্ট-টউবের মিশ্রণাঁটকে সমভাবে উত্তপ্ত করতে হবে। প্রবল 
বেগে গ্যাস বের হলে বার্নার সরিয়ে নিতে হবে। 

(iv) টেস্ট-টউবাঁটকে 'নর্গম-নলের দিকে একটু কাত করে রাখতে 
হবে যেন উৎপন্ন 05 গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার পথ পায়। 

(৮) পরীক্ষার পর 'নর্গম-নলাঁটকে জলের উপর রাখতে হবে। তা 
না হলে গরম টেস্ট-টিউবের মধ্যে জল ঢুকে ওকে ফাটিয়ে দেবে। 

(vi) টেস্ট-টিউবে রাখা মিশ্রণের উপরের দিকে 'কিছনটা জায়গা 

খালি রাখতে হবে। 


© অনয ঘটক এবং অনুঘটনঃ যে রাসায়নিক পদার্থ কোন রাসায়ানক 
বিক্রিয্নায় উপস্থিত থেকে বিক্রিয়ার বেগ বাড়ায় বা কমায়, অথচ বিক্রিয়া 
শেষে যার নিজের কোন রাসায়নিক পারিবর্তন হয় না, তাকে অনঘটক, 
বলে। দেখা গেছে শুধু পটাসিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করলে 630°C 
পা Mada AG Ss ee 

দেয়, কিন্তু পটাসিয়াম কলোরেটের সঙ্গে MnOz উপস্থিত থাকলে 

বা (230°C) KC10:-এর দ্রুত বিয়োজন ঘটে বেশী পাঁরমাণ 
0; উৎপন্ন করে। এখানে 10০10২-এর িয়োজনে MnO: উপাস্থত 
থেকে বিক্রিয়ার গাঁত বাড়ায় কিন্তু নিজের রাসায়ানক ধর্ম বা ওজনের 
কোন পাঁরবর্তন হয় না, তাই এখানে [১1702 একাঁট অনঘটক। এই 
ঘটনাকে অনঘটন বলা হয়। 
1.14 অক্সিজেনের হর্স ( Properties of Oxygen ) 

(A) ভৌত ধর্মঃ (i) আঁক্সজেন গ্যাসের কোন বর্ণ নেই, গন্ধ 
নেই, কোন স্বাদও নেই। 

(ii) এই গ্যাস বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারী, জলে সামান্য দ্রবীভূত 


হয়। 
(iii) আঁক্সজেন গ্যাস আমাদের *বাসকার্ষে সাহায্য করে। 


(73) রাসায়নিক ধর্মঃ (i) আক্সিজেনে দহন ও অক্সাইড গঠন ঃ 
অক্সিজেন গ্যাস নিজে জবলে না, কিন্তু অন্য পদার্থকে জৰলতে সাহায্য 
করে, অর্থাৎ আঁক্সজেন দহনের সহায়ক। 


(a) অধাতুর দহন_আম্লিক অক্সাইড উৎপাদনঃ কার্বন, গন্ধক, 
সস জি কে sug on) seers এই 
অধাতুগ্ুলির রাসায়ানক বিক্রিয়া ঘটে অক্সাইড নামে একরকম যোগক 
পদার্থ উৎপন্ন হয়। অধাতুর অক্াইডগ্যালকে আম্লিক অক্সাইড বলে, 
কারণ GST জলে দ্রবীভূত হলে আযাসিড উৎপন্ন হয়। 

Ph, Sc. (VIII)—3 
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জল গ্যাসজারের মধ্যে ঢেলে ভাল করে নেড়ে 
দিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে 
কার্বানক আযাসিড উৎপন্ন করে। এই জলের 
সামান্য একট; face নিয়ে 
যাবে একট: টক লাগছে। নীল ?লটমাস দ্রবণ যোগ 
করলে দেখা গেল-_লাল হয়ে গেল। এর দ্বারা 
প্রমাণিত হল, উৎপন্ন কার্বন ভাই-অক্সাইড জলে মিশে 
কানানক আ্যাঙ্দিভ উৎপন্ন করে, তাই নীল িটমাস 
লাল হয়ে যায়। 


ets On. CO, 
অক্সিজেন কার্বন ডাই-অন্মাইড 

OPN SS 

কার্বন ডাই-অক্সাইভ জল 

(11) একটুকরা গন্ধক বার্নারে জালিয়ে আক্সজেন 


গ্যাসভর্তি গ্যাসজারের মধ্যে প্রবেশ করানো হল; 
দেখা গেল যে, গন্ধক AMA নীল শিখায় জবলছে। 
গন্ধক, অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে জবলে সালফার ডাই-  ০৪--এর মধ্যে 
অক্সাইড নামে ঝাঁঝালো গন্ধাবশিষ্ট বর্ণহধীন গ্যাস গন্ধকের দহন । 
উৎপন্ন করে। গ্যাসজারের মধ্যে সামান্য জল ঢেলে নেড়ে দিলে সালফার 
ডাই-অক্সাইভ জলে মিশে সালফিউরাদ অআযাসিড উৎপন্ন করে। এর মধ্যে 


নীল লিটমাস দিলে লাল হয়ে যাবে। 
S + O, = 905 
গন্ধক অক্সিজেন সালফার ডাই-অল্মাইড 
SO, না. CO) = H,SO, 


_ Gi) একট্টকরা ফসফরাসে আগুন ধরিয়ে আঁক্সজেনপূর্ণ 
গ্যাসজারের মধ্যে প্রবেশ করালে উজ্জল শিখা উৎপন্ন করে জবলতে 


শীবক্রিয়া শেষ হলে বাদামী রঙের 
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থাকে। ফসফরাস পুড়ে ফসফরাস পেণ্টক্সাইড উৎপন্ন করে এবং এর সাদা 
ধোঁয়ায় গ্যাসজার STO হয়ে যায়। গ্যাসজারের মধ্যে সামান্য জল ঢেলে 
ভাল করে নেড়ে ওর মধ্যে নীল টমাস দ্রবণ যোগ করলে লাল হয়ে 
যায়, কারণ 205 জলে মিশে ফসফরিক আযাসিড উৎপন্ন করে। 

AP + 50, = 27505 
ফসফরাস আক্সিজেন ফসফরাস COMES 

(b) ধাতুর IAF অক্সাইড বা ক্ষারকাঁয় অক্সাইড উৎপাদন ঃ 
সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনোসিয়াম, আয়রন প্রভাতি 

ধাতুগ্ীল উত্তপ্ত অবস্থায় facet সঙ্গে Taieat করে ধাতব 
ভারে এই জাতীয় অক্সাইডকে ক্ষারকীয় অক্সাইড বলে। 


কারণ এই জাতীয় অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হলে ক্ষার উৎপন্ন করে। 


(i) একাঁট উজ্জবলন চামচে একটুকরো সোডিয়াম Tal গরম করে 
HATA গ্যাসজারের মধ্যে প্রবেশ করানো হল। দেখা গেল, 
সোডিয়াম সোনালী শিখা উৎপন্ন করে জবলছে। সোডিয়ামের সঙ্গে 
আঁক্সিজেনের RITA সোডিয়াম মনোক্সাইভ উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে জল 
দিলে সোডয়াম মনোক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে সোডিয়াম হাইডরক্সাইড 
নামে ক্ষার উৎপন্ন করে, যা লাল লিটমাসকে নীল করে দেয়। 


4Na ie TOE = 2NasO 
"সোডিয়াম অক্সিজেন সোডিয়াম 
Na,O + §H,O = 2NaOH 
য়াম মনোক্সাইড জল সোডয়াম হাইড্রন্সাইড (ক্ষার ) 


(ii) একটা লোহার তারকে লোহিত- 
OY করে অক্সিজেনপূর্ণ একটা গ্যাস- 
জারের মধ্যে প্রবেশ করানো হল। দেখা 
উৎপন্ন করে লোহার তারটি জবলছে। 


ফেরোসোফেরিক অক্সাইড উৎপন্ন 

হয়। 

3Fe + 20. = Fe,O, নি 

লোহা অক্সিজেন ফেরোসোফোঁরক অল্সাইভ  0:-এর মধ্যে লোহার দহন I 
(iii) একাঁট জবলল্ত ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর ফিতাকে আঁক্সজেনপর্ণ 

লারা পরার রি আজোভিগানারর তে বা 


36 সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
ম্যাগনোজয়ামের সঙ্গে আঁক্সজেন AS হয়ে সাদা রঙের ম্যাগনোসিয়াম 
অক্সাইড উৎপন্ন করে। 


দ্বারা TS হয়ে যে দ্বিষৌগ উৎপন্ন করে, তাকে এ মৌলের 
অক্সাইড বলে। অক্সাইডকে মোটামুটি চারাট শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-_ 

(i) আম্লিক অক্সাইভঃ যে অক্সাইভ ক্ষার বা ক্ষারকের সঙ্গে বিক্রিয়া 
করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে এবং যে অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হলে 
আাসিভ উৎপন্ন করে, তাকে আন্লিক অক্সাইড বলে | 

অধাতুর সঙ্গে 02-এর বিক্রিয়ায় এই জাতীয় অক্সাইড উৎপন্ন হয়। 
যেমন-_ সালফার ডাই-অক্সাইড (502), কার্বন ডাই-অক্সাইড (002), 
ফসফরাস পেন্টক্সাইভ (7505) ইত্যাঁদ। এরা জলে দ্রবীভূত হয়ে 
আযাঁসড উৎপন্ন করে, তাই এদের জলীয় দ্রবণ নীল 'লটমাসকে লাল 


CLE FOIE CO; CO, + H,O = 75005 
কার্বন কার্বন ডাই-অক্সাইভ কার্বানক আযাসিড 


(ii) ক্ষারকীয় অক্সাইভঃ যে অক্সাইড আযাসিডের সঙ্গে 1বাক্রিয়া 
করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে এবং যে অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হলে ক্ষার 
উৎপন্ন করে, তাকে ক্ষারকীয় অক্সাইড বলে। 

ধাতুর সঙ্গে 0:-এর বিক্রিয়ায় এই জাতীয় অক্সাইড উৎপন্ন হয়। 
যেমন- সোয়াম মনোক্সাইড ( (850), ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO), 


ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO) ) ইত্যাদি। এরা জলে দ্রবীভূত হলে 


ক্ষার উৎপন্ন করে, তাই এ জলীয় দ্রবণ লাল লিটমাসকে নীল করে। 
208. + (05 = 2CaO 
ক্যালসিয়াম ক্যালাসয়াম 


CaO + HO = Ca(OH), 
ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড (ক্ষার) 
(iii) প্রশমন অক্সাইভঃ att caf ee নত 
বিক্রিয়া করে না, তাকে প্রশম অক্সাইড বলে। যেমন- নাইীট্রিক অক্সাইড 
(NO), জল (1750), কার্বন মনোক্সাইড (CO) ইত্যাদি। 
(iv) Geek wate: লিড wilted ws 
উভয়ের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে, তাকে উভধমর্ঁ 


অক্সাইড বলে। আ্যালমিনিয়াম অক্সাইড (4১103), জিঙ্ক অক্সাইড 


(ZnO) এই জাতীয় অক্সাইড। 


বাতি 
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(v) গারক্সাইডঃ যে অক্সাইড লঘু আযাঁসডের সঙ্গে বাকুয়া করে 
হাইড্রোজেন পারজ্মাইড এবং লবণ উৎপন্ন করে, তাকে পারক্সাইড বলে। 
যেমন__বেরিয়াম পারক্সাইড (3802) | 


1.16 দহন ( Combustion ) 

একটি ম্যাগনোসয়াম ফিতাকে বার্নারের মধ্যে ধর, দেখবে 
ম্যাগনোঁসয়াম ফিতায় আগুন ধরে গেল, আর চোখ-ধাঁধানো সাদা আলো 
এবং তাপ উৎপন্ন করে িতাঁট পড়তে লাগলো। কাগজ, কাঠ, 
কেরোসিন, পেট্রোল প্রভৃতি পদার্থে আগনুন ধরালে এঁগননল জবলতে 
থাকে এবং আলোক ও তাপ AIG করে। 

© দহনঃ দুই বা ততোধিক পদার্থের মধ্যে HS রাসায়নিক 'বাক্রিয়ার 
ফলে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হলে, এ 'বাক্রয়াকে দহন ৰলে। 
কাপড় পোড়ালে জহলে ওঠে, মোমবাতি জলে, ক্লোরিনের মধ্যে 
হাইড্রোজেন গ্যাস জহলে-এইগনীল সবই দহনের উদাহরণ । সাদা 
ফসফরাস বায়ুর সংস্পর্শে এলে TACT থেকে জহলে BSF পদার্থ- 
গ্রলিকে দাহ্য পদার্থ বলে এবং জবলন প্রাক্রয়াকে দহন বলে। বায়ন মধ্যে 
জবলার সময় পদার্থগন়নল বায়ুর 02-এর সঙ্গে WS হরে 


পরপক্ষাঃ একাট গ্যাসজারের মধ্যে একি জবলন্ত মোমবাঁত রেখে 
জারের মুখোঁট ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল | FRR পর দেখা গোল. 
বাঁতটি নিভে গেল৷ এখন এ গ্যাসজারের মধ্যে একটা জলন্ত পাটকাঠি 
প্রবেশ করানো হল-কাঠিট নিভে গেল। এতে প্রমাণিত হল গ্যাসজারের 
মধ্যে আর 0? নেই। গ্যাসজারাট ঠাণ্ডা হলে দেখা গেল, ওর গায়ে বন্দ 


দহনে মোমবাতির মধ্যস্থ কার্বন 131 


এবং হাইড্রোজেন, বাতাসের ; 
0:-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল 


৪৪ সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 


উৎপন্ন করে। গ্যাসজারের মধ্যে বাতাসের 0 শেষ হয়ে গেলে মোমবাতিটি 
নিভে যায়। অর্থাৎ দহনে আক্সজেন গ্যাসের প্রয়োজন হয়। 
. ৩ nies আত পা নারাজ 
এটা ক দহন? বৈদয্যাতক বাতি জবলার সময় তাপ এবং আলো উৎপন্ন 
করলেও একে দহন বলা যায় না। কারণ বৈদন্যাতক বাতির মধ্যে আক্সজেন 
বা*বাতাস থাকে না-থাকে নাক্কিয় গ্যাস। বিদন্য চালনার সঙ্গে সঙ্গে 
এর মধ্যস্থ টাংস্টেন তারাঁট খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং আলো faster’ 
করতে থাকে__ অক্সিজেন বা দহনের সহায়ক কোন গ্যাস থাকে না বলে ওঁ 
তারটির কোন রাসায়ানক বিক্রিয়া হয় না। 
* বাতাস বা অন্সিজেন ছাড়াও দহন হতে পারেঃ (i) gate 
ক্লোরিন গ্যাসপূর্ণ  গ্যাসজারের মধ্যে 
আ্যাণ্টিমানর গড়া ফেললে প্রত্যেকাঁট কণা 
গ্যাসাটর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে 
ওঠে এবং স্ফীলঙ্গের aid করে। 
(ii) উত্তপ্ত সোডিয়াম ক্লোরিনের সংস্পর্শে 
এলে সোনালী শিখাসহ জবলতে থাকে এবং 
সোডিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয়। 


এলেই জৰলে ওঠে ফসফরাস ট্রাই-আয়োডাইভ 
নামে লাল বর্ণের যৌগ উৎপন্ন করে। 
পদার্থাট জব্লার সময় প্রচ্চর তাপ এবং 
আলো উৎপন্ন করে। 

* হা পদার্থ ঃ এক শ্রেণীর পদার্থ আছে, যেগঢাল পুড়ে তাপ ও 
আলো দেয়_-এদের দাহ্য পদার্থ বলে ; যেমন--কাঠ, খড়, কাগজ, কয়লা, 
গণ্ধক, ছাইড্রোজেন ইত্যাদি 

° দহনের সহায়ক পদার্থ'ঃ আর এক শ্রেণীর পদার্থ আছে, যাদের 
সাহায্য ছাড়া দাহ্য TALS আগ;ন ধরে না। যে পদাথগডলি দহনে 
সাহায্য করে, তাদের দহণের সহায়ক পদার্থ বলে ; যেমন-_আন্সিজেন। 


117 Tats ASICS জজ ( Rusting of Iron ) 

গ্ররচেঃ সাধারণ লোহাকে বা লোহার তোর কোন [জিনিসকে আদ্র" 
বাতাসের মধ্যে রেখে দিলে কিছনাদনের মধ্যে লোহার গায়ে 'লালচে- 
ধাদামশ রঙের একটা পাতলা আস্তরণ পড়ে। এই বাদামী রঙেরু 
আস্তরণকেই মরচে ICT | : 

লোহা এবং মরচে এক পদার্থ নয়। (1) লোহা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট 
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হয়, মরচে কিন্তু চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। (11) লোহার সঙ্গে 
সালিউারিক আযাসিডের বাক্িয়ায় He নির্গত হয় িল্তু মরচের সঙ্গে 
তা হয় না৷ (iii) লোহা মৌল কিন্তু মরচে একাঁট যৌগ । মরচে হল 
লোহার একরকম TTS অক্সাইড (26203 3779) | 

মরচে ধরার কারণঃ 

, লোহা, বাতাসের আন্সজেন ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে খঃব ধারে ধারে .. 
[ক্রিয়া করে মরচে উৎপন্ন করে। বাতাসের মধ্যে জলীয় বাল্প ও 
আঁক্সিজেন__এই দুটির কোন একটি না থাকলে PSY লোহায় মরচে পড়ে 
All লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের এইভাবে WS হওয়ার সময় আলোক 
উৎপন্ন হয় না, তবে YI সামান্য তাপ উৎপন্ন হয়। এইজন্য মরচে 
গড়াকে লোহার মৃদদ দহন বলে। : 

 এরীক্ষাঃ একাঁট কাচদণ্ডের একপ্রান্তে একাঁট ভিজে কাপড়ের 
থাঁলর মধ্যে 'নার্দষ্ট ওজনের TA চকচকে লোহার পেরেক রেখে, 
প্রলিটিকে কাচদণ্ডের সঙ্গে বেধে দেওয়া হল। এইবার একাঁট 
গ্যাসজারকে একাঁট জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে 
উপুড় করে রাখা হল এবং কাচদণ্ডাটকে 
জারের মধ্যে এমনভাবে বসানো হল, যেন 
গ্যাসজারের ভেতরের জলতল ও পাত্রের 
জলতল একই তলে থাকে এবং কাপড়ের 
থাঁলাট যেন জলের উপরতলের 'কছ 
উপরে থাকে | এই অবস্থায় গ্যাসজারাঁটকে 
কয়েকাঁদন রেখে দেওয়া হল। 

লোহায় মরচে ধরা | পর্যবেক্ষণ কয়েকাঁদন পর দেখা গেল 

যে, (i) গ্যাসজারের ভেতরের জলতল 

কিছুটা উপরে উঠে গেছে। মেপে দেখা গেল, জারের মধ্যে যে বাতাস 
[ছিল তার & অংশ স্থান জল অধিকার করেছে। (ii) গ্যাসজারের ভেতরে 
জলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ করানো হল-সঙ্গে সঙ্গে নভে গেল। সুতরাং 
প্রমাণিত হল জারের মধ্যে আক্পজেন নেই৷ (ili) এখন থাঁলাট খুলে 
দেখা গেল চক্‌চকে পেরেকগালর গায়ে বাদামী রঙের মরচে পড়েছে। 
(iv) পেরেকগন্নালকে MS করে ওজন নিলে দেখা যাবে, এদের ওজন 
আগের চেয়ে বেড়েছে। 

০ দিদ্ধান্তঃ (i) লোহায় মরচে ধরার জন্য জলীয় বাহ্প এবং 
জাঁক্সজেনের দরকার। (ii) লোহায় মরচে ধরলে, লোহার রাসায়ানক 
(iii) গৃহীত লোহার ওজনের চেয়ে উৎপন্ন পদার্থের ওজন বেড়ে ঘায়। 
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 মরচে নিবারণের উপায়ঃ 


লোহার সংস্পর্শে জলীয় বাম্পপর্ণ 


বাতাস এলেই লোহায় মরচে ধরে, ফলে লোহা নষ্ট হয়ে যায়। 
নিচের কয়েকটি উপায়ে লোহায় মরচে ধরা বন্ধ করা যায়ঃ 
(1) লোহার গায়ে জালকাতরা বা তেল রং লাগালে, 
(2) লোহার উপরে জিণ্কের বা টিনের প্রলেপ দিলে, 
(3) তাঁড়িং-বিশ্লেষণ প্রণালীতে লোহার উপর নিকেল বা 
ক্রোমিয়ামের প্রলেপ দিলে। 
(4) ইস্পাতের সঙ্গে কোমিয়াম ধাতু মিশিয়ে স্টেইনলেস স্টল নামে 


একরকম ইস্পাত তোর 


না। 


করা হয়। এই ইস্পাতে মারচা ধরে 


(i) বাতাসের মধ্যে দহনের সময়, দাহ্য 
পদার্থের সঙ্গে বাতাসের 05 যুন্ত হয়ে 
নতুন পদার্থ অক্সাইড উৎপন্ন sq 


(01) দহনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাইরে 


থেকে আগুন জরালাতে হয়। আগুনের দরকার হয় না। 
(iv) অক্সিজেন ছাড়াও দহন সম্ভব। | (iv) 0, এবং জলীয় বাষ্প উপস্থিত না 
85৮৭ পড়ে না। 


(৪) দহনে তাপ এবং আলোকের সৃষ্টি 
Ril 


118 জানল! ও ভিজা ( Oxidation ana Reduction ) 


৬ জারণঃ যে রাসাগ্নানক প্রক্রিয়ায় 


কোন মৌল বা যৌগের acon 


অক্সিজেন Te হয় বা কোন যোগ থেকে হাইড্রোজেন অপসারিত হয়, 
সেই প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে STAT বলে। 


8 


বায়ু 41 


. যে পদার্থের সঙ্গে আক্সজেন যুক্ত হয় বা যে পদার্থ থেকে 
হাইড্রোজেন অপসারিত হয়, সেই পদার্থাট Slide হয়েছে বলা হয়। 


হান (1) একাঁট উজ্জবলন চামচে একটুকরা জবলল্ত কাঠ- 
কয়লা নিয়ে আক্সজেনভার্ত একটা গ্যাসজারে প্রবেশ করানো হল, দেখা 
21127৮৮5828 
জলন্ত কাঠকয়লাট FACS যাবে। জারের ভেতরের সব 
হয়ে ৮1১, 
বৃত্ত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়াটি হল জারণ ; 
এখানে কার্বন জারিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। 


6:০১ ৫, 
0 খে মান্য 
নাতিগাঢ় নাইট্রক আযাঁসড ঢেলে সামান্য গরম করা হল, দেখা গেল 


একটা বর্ণ হান গ্যাস বেরোচ্ছে গ্যাসাট টেস্ট-টিউবের বাইরে আসার 
সঙ্গে সঙ্গে বাদামী হয়ে যাচ্ছে। কপারের সঙ্গে Tales আযাঁসডের 
বাক্রিয়ায় বর্ণ হান নাইট্রিক অক্সাইড (NO) CE 
অক্সাইড টেস্ট-টিউবের বাইরে বাতাসের সংস্পর্শে আসায়, বাতাসের 
আঁ্সজেনের সঙ্গে TS হয়ে বাদামী রঙের নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড় 
(02) উৎপন্ন করে। 

EEO 


জারণ 
., এখানে Tes অক্সাইড জারিত হয়ে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড 
উৎপন্ন হয়। 
(3) এইভাবে জবলন্ত গন্ধক, ফসফরাস আক্সিজেনে পোড়ার সময় 
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আঁক্সজেনের সঙ্গে TS হয়ে যথাক্রমে সালফার ডাই-অক্সাইড ও ফসফরাস 
পেণ্টঝ্সাইড উৎপন্ন করে। এখানে গন্ধক ও ফসফরাস জারিত হয়। 


জারণ জারণ 


SO OT ATR EEO 
(4) ক্লোরিন-জলের মধ্য 'দয়ে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা 
করলে VAM রঙের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয়। এখানে ক্লোরনের সঙ্গে 
'বারিয়ায়, হাইড্রোজেন সালফাইড থেকে হাইড্রোজেন অপসারিত ছয়ে 


সালফার উৎপন্ন হয়। কাজেই এখানে হাইড্রোজেন সালফাইড জার 
হয়ে সালফারে পাঁরণত হয়েছে । 


না + Cl, = 27017 SJ} 
tT 


জারণ 
© {বজারণঃ যে প্রক্রিয়ায় কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে হাইড্রোজেন 
মস্ত হয় বা কোন যৌগ থেকে আক্িজেন অপসারিত হয়, সেই afer 
সাধারণভাবে ?াবজারণ বলে । 


যে পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয় বা যে পদার্থ থেকে, 


oS 


অক্সিজেন অপসারিত হয়-_সেই পদার্থ faentaw হয়েছে বলা হয়। 
নিজারণ 


পরীক্ষাঃ (1) উত্তপ্ত কালো কপার অক্সাইডের উপর দরে 
হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে দেখা যাবে লাল রঙের ধাতব কপার 
উৎপন্ন হয়েছে। এখানে কপার অক্সাইড থেকে আক্জেন অপসারিত 
হওয়ায়, কপার অক্সাইড বিজারত হয়ে ধাতব কপারে পাঁরণত হয়েছে। 
WE নিত 


] 
বিজারণ 
(2) লাল রঙের ব্রোমিন জলের ভেতর দিয়ে হাইড্রোজেন সালফাইন্ড 


গ্যাস চালনা করলে ব্রোমিন-জলের লাল রঙ বর্ণহান হয়ে যায়, আর 
হলুদ অধঃক্ষেপ পড়ে। রোমিনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে 


বায়ু 43 
ছাইড্রোব্রোমক আ্যাঁসড উৎপন্ন হয়। এই অআযাসিড বর্ণ হীন, তাই 
ব্লোমনের লাল রঙ বর্ণহীন হয়ে AA! এখানে ব্রোমিন, হাইড্রোজেন 
প্রালফাইড দ্বারা বিজারিত হয়। 

বিজারণ 

ne + HS = oHEY + SY 
৩ জারক পদার্থঃ যে পদার্থ অন্য পদার্থকে জাঁরত করে নিজে 


ক্লোরিন 
লালফিউরিক আযাঁসড, পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ইত্যাঁদ জারক পদার্থ। 
e পদার্থ ঃ যে পদার্থ অন্য পদার্থকে বজারত করে নিজে 


aie হয়, তাকে বিজারক পদার্থ বলে। 
- হাইড্রোজেন, কার্বন, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন 


যেমন: 
সালফাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি | 
59857 


NAO হল 
21701 +S 


11254012 


জীরিত হনে 5 
ভীমিণ মিল্লাত 


উপরের 'বাক্তয়ায় Ck ame পদার্থ_কারণ 175 থেকে 
হাইড্রোজেনকে অপসারত করে নঃ5-কে জারিত করে সালফারে 
পরিণত করে। অপরদিকে এ হাইড্রোজেনকে নিজের সঙ্গে BE করে 
নিজে বিজারত হয়ে HCl-q পাঁরণত হয়। অপরাঁদকে [নথ 
[িজারক পদার্থ_কারণ Ch-cs বিজারত করে নিজে জারত হয়ে 
্লালফারে পরিণত হয়। 

© জারণ এবং বিজারণ একই সঙ্গে ঘটেঃ জারণ-িজারণের 
faerie লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, জারণের সময় জারক পদার্থ 
নিজে িজারিত হয় আর বিজারণের সময় {বজারক পদার্থ {নিজে জারত 
ছয় । (i) যেমন-_72১ + eben _ এই বাক্রিয়াঁটিতে Hes 
থেকে হাইড্রোজেন অপসারণের ফলে HS জারত হয়ে সালফারে 
পাঁরণত হয়েছে, সেইসঙ্গে Br? হাইড্রোজেন গ্রহণ করে নিজে িজারত 
ছয়ে HBr উৎপন্ন করেছে। কাজেই বলা যায়, জারণ-বিজারণ এক 
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সঞ্গেই ঘটে থাকে । কোন বিক্রিয়ায় শুধ জারণ বা «ey বিজারণ ঘটে 
না_জারণ হলেই বিজারণ হবে। 
জারণ 
| $ 
729 ne = au 
বজারণ 


(ii) উত্তপ্ত কপার অক্সাইডের উপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা 
করলে ধাতব কপার এবং জল উৎপন্ন হয়। 


| বিজারণ ৬ 
080 + নু = Cu + 4,0 
| জারণ t 


এখানে কপার অক্সাইড (CuO) থেকে আঁক্সজেন অপসারিত হয়ে 
ধাতব কপার উৎপন্ন FA | সুতরাং কপার অক্সাইড বিজারিত হয়ে ধাতর 
কপারে পাঁরণত হয়। বিক্রিয়াট বিজারণ। আবার হাইড্রোজেনের সঞ্গে 
আঁক্সজেন TS হয়ে জল উৎপন্ন করে। সুতরাং হাইড্রোজেন জারত হয়ে 
জলে পাঁরণত হয়। 'বাক্রয়াট জারণ। সুতরাং দেখা গেল, 'বাবয়াঁটতে 
জারণ এবং বজারণ একসঙ্গে ঘটে। 
প্রশ্নাবলী 
I. জ্ঞানমলক £ 
(i) পদার্থ কাকে বলে? 
(ii) মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের সংজ্ঞা লেখ। 
(i) মিশ্র পদার্থ কাকে বলে? 
(iv) প্লবতা কি? রঃ 
(৮) বায়ুর মধ্যে কোন্‌ গ্যাস দহন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করে এবং 
কোন্‌ গ্যাস নিচ্রিয় ? 
(vi) আ্যাজোট কোন্‌ গ্যাস? 
(vii) TARAS প্রত বর্গ সেমি. এবং প্রত বর্গ ইাঁঞ্চতে বায়ুর চাপ কত ? 
(viii) Sard থেকে কত উপর পর্যন্ত প্ট্যাটোস্ফিয়ার আছে? 
(ix) এরোপ্লেন আবিষ্কার করেন কে? 
(x) সবচেয়ে হালকা মৌল কোনাঁট ? 
(i) রাগে হাইযোছেন জর জি eater জার 


(sii) CE: ডর ভন ee উনার 
(xiii) অনুঘটক কাকে বলে? একটি অনঘটকের নাম কর। 
(xiv) কোন: গ্যাস দহন এবং মরচে ঘটায় ? 


> 


(xii) 


(xxiii) 
(xxiv) 
(xxv) 
(xxvi) 
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অন্তর্ধাত কি? 

অক্সাইড কাকে বলে?  কয়েকাঁট অক্সাইডের নাম কর। আম্লিক 
অক্সাইড এবং ক্ষারীয় অক্সাইডের সংজ্ঞা লেখ। 

জারণ এবং বিজারণের সংজ্ঞা লেখ। 

বায়ুর উপাদানগযীলর নাম লেখ। 

রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবনী সম্বন্ধে যা জান লেখ। 
আঁকামাঁডসের aie বিবৃত কর। 

দহন বলতে কি বোঝ? বায়ুর কোন্‌ উপাদানাট দহনের কাজে 
লাগে? মৃদু দহন বলতে কি বোঝ? 

পরাক্ষাগারে ০৮ প্রস্তুতিতে ম্যাঙ্জানীজ ডাই-অক্লাইডের কাজ কি? 
এই জাতীয় পদার্থকে কি বলা হয়? 

মরচে কি? মরচে ধরে কেন? মরচে কিভাবে রোধ করা যায়? 
যৌগিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য কি? 

দাহ্য এবং দহনের সহায়ক বলতে কি বোঝ? 

জায়মান হাইড্রোজেন কাকে বলে? 


বোধমলক ৪ 


(i) 
i) 


(iii) 


Gy) 


(v) 
(vi) 
(vii) 
(viii) 
(ix) 
(x) 
(xi) 


(xii) 
(xiii) 


(xiv) 


(xv) 


(xvi) 


পদার্থকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়_কি কিঃ 

মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের দুটি করে উদাহরণ দাও। 
ল্যাভয়সিয়ে'র পরীক্ষায় চক্‌চকে পারদের উপর যে লাল বর্ণের সর 
পড়োছিল সোঁট কি? fe করে উৎপন্ন হয়োছল ? লাল সরাঁটকে 
তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে ক হবে? 

স্বচ্ছ চুনজলকে খোলা বাতাসের মধ্যে কয়েকদিন রেখে দিলে দি 
হবে এবং কেন হবে 
স্ট্যাটোস্ফিয়ারকে শান্ত বলয় বলা হয় কেন? 
ওজোনোস্ফিয়ারের উষ্ণতা বেশী কেন? 

AAA বায়ুর মধ্যে উপরে উঠে যায় কেন? 

মিশ্র পদার্থ এবং যৌগিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্যগনীল দেখাও। 
য্যা্ত 'দিয়ে প্রমাণ কর যে বায়; একটি মিশ্র পদার্থ । 

বায়নপ্রবাহ হয় কেন ? বায়প্রবাহ না হলে কি হতো ? 

ঘরের মধ্যে TA; চলাচল না হলে কি অসুবিধা হতো? 

এরোপ্লেন বায়ুর চেয়ে অনেক ভারী তব বাতাসের মধ্যে ওড়ে কি 
করে? 

বায়ুমণ্ডলকে কয়াট GT ভাগ করা হয়েছে  প্রত্যেকাঁট অঞ্চলের 
বর্ণনা কর। 

জারণ এবং বিজারণ প্রক্রিয়া উদাহরণ দিয়ে ব্দাঁঝয়ে দাও। 

HS + Br, = 2HBr + S_এই বিক্িয়ায় কোনটি জারত এবং 
কোন্‌ বিজারত হয়েছে Tia দাও। 

SA অক্সাইড এবং আম্লিক অক্সাইডের উদাহরণ দাও। 


46 
(xvii) 


(xviii) 


(xix) 


(xx) 


(xxi) 


সরল প্রাকীতক বিজ্ঞান 
কার্বনের সঙ্গে আঁক্সজেনের 'বারুয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন 
হয়-এখানে কোন্‌ পদার্থ জারিত এবং কোন্‌টি বিজারত হয়েছে 
হান্ডসহ বল। 


একটি রাসারানক বিক্রিয়ার উল্লেখ -করে দেখাও যে জারণ বিজারণ ' 


একসঙ্গে ঘটে। 

দহন এবং মরচে ধরা কি একই রকম "বিক্রিয়া? 

জায়মান হাইড্রোজেন যে সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশী aise 
দিক করে তুমি বুঝবে ? 

অক্সাইড কয়টি মোল নিয়ে গাঠত ? 


IML. প্রয়োগমচলক £ 


৫) 


(i) 
(iii) 
(iv) 
(vy) 
(vi) 
(vii) 
(viii) 
(iz) 


(=) 
(xi) 


(sii) গন 


(xiii) 


(xiv) 


লোহা, জল, চক, লবণ, হাইড্রোজেন, চানর জলীয় 
আাসড-এদের মধ্যে কোনটি মৌলিক পদার্থ, ৭ 
পদার্থ এবং কোনটি মিশ্রণ বল। 

সাধারণ লবণ, লোহাচুর এবং গন্ধকের মিশ্রণ থেকে 
ace পৃথক করবে বর্ণনা কর। কয় উপল 
7 গ্রাম লোহা এবং 4 গ্রাম গন্ধক Fate উত্তপ্ত করলে fe পদার্থ 
উৎপন্ন হবে ? এই পদার্থ থেকে লোহা ও গন্ধককে সহজে পৃথক 
করা যাবে কি? 

আঁক্সিজেনকে আ'যাসিড উৎপাদক বলা হয় কেন? 

কপারের সঙ্গে 02এর বিক্রিয়ায় fates অক্সাইড উৎপন্ন হয়-- 
এতে কপারের জারণ না িবজারণ হয় ? 

বায়ুর মধ্যে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প আছে পরীক্ষা 
৮ রর 

মিশ্র পদার্থ এবং যোগক পদার্থ কাকে বলে একটি পরাঁক্ষা 
বাঁঝয়ে দাও। বা 
ঘরের মধ্যে বায়: চলাচলের উপায় দি ভাবে করা যায়? কয়েকটি 
ব্যবস্থার উল্লেখ কর। 

বায়ুমণ্ডলে উপরের অংশের THA চাপ এবং উষ্ণতা নিচের বায়স্তরের 
চাপ এবং SHOT চেয়ে কম থাকে কেন? 
বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর। 

আঁক্সজেন গ্যাসের প্রধান ধর্মগীল দেখাবার জন্য কয়েকাঁট পরীক্ষা 
বর্ণনা কর। 

গন্ধক, ফসফরাস, কার্বন এবং সোঁডিয়ামকে আঁক্সজেনের মধ্যে দহন 
করলে যে যৌগ উৎপন্ন হয় তাদের নাম লেখ। এই যৌগগলি 
দি বলা হয়? 

মরচে ধরার সময় বাতাসের জলীয় বাষ্প এবং আঁক্সজেন 
হর-পরাক্ষা দ্বারা দেখাও। মরচে কিভাবে বন্ধ করা যায়? 


আঁজজেনকে UNG উৎপাদক বলে কেন? দেখাও যে আঁঝ্সজেন 


sie উৎপন্ন করে। 


ডট 


(xvi) 


(xvii) 
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একটুকরো সালফারে আগুন ধরিয়ে 0: গ্যাসপূণ* একটি গ্যাসজারে 
প্রবেশ করানো হল। এর ফলে বে গ্যাসটি' উৎপন্ন হল তার নাম কি? 
এঁ গ্যাসকে জলে দ্রবীভূত করে নীল লিটমাস দিলে রঙের পাঁরবর্তন 
হবে কি ? জলে দ্রবীভূত হয়ে যে যৌগটি উৎপন্ন হল তার নাম কি? 
কালো রঙের কপার অক্সাইডকে উত্তপ্ত করে ওর উপর দিয়ে He গ্যাস 
চালনা করায় লাল রঙের একটি অবশেষ পাওয়া গেল-_লাল রঙের 
পদার্থাট fe? এই বিক্রিয়ায় কোনটি জারত এবং কোনটি 
বিজারত হয় ? ‘ 

একটি বর্ণহীন গন্ধহীন গ্যাসের মধ্যে জলন্ত চারকোল প্রবেশ 
করালে চারকোলটি তীব্রভাবে জবলে ওঠে। বিক্রিয়ার পর বর্ণহন 
এবং গম্ধহীন একটি গ্যাস পাওয়া গেল যার জলায় দ্রবণের সঙ্গে 
নীল 'লিটমাস দিলে লাল হয়। গ্যাসাটর নাম কর। গ্যাসটর সঙ্গে 
চারকোলের 'বিক্রিয়ায় কি গ্যাস উৎপন্ন হয়? উৎপন্ন গ্যাসটি জলে 
মিশে কি উৎপন্ন করে? 

জিঙ্ক টুকরার সঙ্গে লঘ; ন2304-এর বিিয়ায় যে গ্যাস উৎপন্ন হয় 
তার নাম কি ? একটি পরীক্ষা দ্বারা দেখাও যে, গ্যাসটি 0:2-এর মধ্যে 
জবলে জল উৎপন্ন করে। 

নিচের কোন্গ্ীলি আম্লিক অক্সাইড এবং কোন্গ্াল ক্ষারায় 
অক্সাইড বল-_ 

CuO, MgO, Na,O, CO,, SO: NO: Ca0 

চাঁদে বেলন বা এরোপ্রেন ওড়ান সম্ভব কি? কারণ সহ উত্তর দাও। 
একটি গ্যাসের মধ্যে জবলন্ত পাটকাঠি দেওয়া হল, পাটকাঠি নিভে 
গেল কিন্তু গ্যাসটি জবলতে থাকলো-গ্যাসটির নাম কি? 

লাল বর্ণের ব্লোমিন-জলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালানো 
হল, ফলে ব্রোমিন-জল বর্ণহীন হয়ে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড ও 
সালফার উৎপন্ন করে। এখানে কোনটি জারত এবং কোনটি 
বিজারিত হয়েছে বল। 

একাটি অক্সাইডকে জলে দ্রবীভূত করে নীল লিটমাস দিলে লাল হয়। 
অক্সাইডটি কি জাতীয় ? 

পর্বতশ্‌ঞ্গে বেশী ঠান্ডা কেন? 

বেলনে হাইড্রোজেন গ্যাস ভা্ত করা বিপদজনক কেন ? কোন: গ্যাস 
ভার্ত করা উচিত 2 

একটি বেলনের ওজন, বেলুনের সমআয়তন বাতাসের যে ওজন হয়, 
তার চেয়ে ভারী। বেলুুনটি আকাশে উড়বে কি? 

একটি সাদা গঃড়ার সঙ্গে MnO, মিশিয়ে তাপ দিলে একি বর্ণ হীন 
গন্ধহীন গ্যাস (A) উৎপন্ন হয়। গ্যাসটির মধ্যে শিখাহণীন জ্বলন্ত 
পাটকাঠি প্রবেশ করালে তীব্রভাবে জবলে ওঠে। এ গ্যাসের মধ্যে 
জবলন্ত গন্ধক প্রবেশ করালে পোড়া বারুদের গন্ধাবাশিষ্ট বর্ণহখন 


ae সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 


গ্যাস (8) উৎপন্ন হয়। (8)-কে জলে মেশালে (০ 
ates rely cs tates pal aa সি 
xxviii ELT STL Ee রত CR 
(a) 2795 + O, = 2H20 + 25, (b) 080 
+ Cu 12০, (c) 2Pb + 0; = 2PbO, (d) ae # i cae 
8১৮ 
5 HSOs, সালফার ভাই-অক্সাইড, কার্বন। ae 
XXX) পরাক্ষাগারে "প্রস্তুতির সময় যান্রিক ব্যবস্থা নিরুদ্ধ 
ৱা {ক না পরাক্ষা করা হয় কেন? ৯551. 
মা) বেলুনের সাহায্যে যে কোন উচ্চতায় 
(০০01) SS 2 
(xxxili) Bag কয়লা জবলে-এখানে CHAS দাহ্য পদার্থ aig 
৭ দহনের সহায়ক উল্লেখ কর। ডু ২ 
(xxiv) উড়োজাহাজে প্রপেলারের কাজ ক? 
IV. চা ৮৬ 
i) fra ল্যাভয়াসয়ে'র পরীক্ষা বর্ণনা পরাক্ষায় 
রি ৮৯ সদ্ধান্তগনীল লেখ। a os 
ii) এ OEP] করে বায়; চলাচলের কারণ ব্দীঝায়ে 
(ii) পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন গ্যাস ক PA ig lal 
রি এক কর করে তোর করা হয় যন্বের wig 
iv র সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা দেখা, হাইড্রোজেন ; 
a জহলে জল উৎপন্ন করে। ৬ বদলা AL 
%) প্রয়োজনীয় যন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করে পরাঁক্ষাগারে আক্সিজেন প্রস্তুাতয় 
বর্ণনা কর। rie 


Objective type Questions : 

[A] শ্ন্যপ্থান at কর £ 
() — এর সঙ্গে a, _ এর বিক্িয়ায় "8: 
(i) বায়ু গরম হলে — হয়। গ্যাস উৎপন্ন হয়। 
(ii) গরম বায়? _ দিকে উঠে যায়। 
(iv) মিশ্র পদার্থের উপাদানগদালকে সহজে পৃথক করা — 
(৮) অধাতুর সঙ্গে আঁক্রজেনের ist — অক্সাইড 
(vi) ১৯543 
(vil) লোহাকে _ এবং _ সংস্পর্শে রাখলে মরচে পড়ে। 
(viii) — সঙ্গে আঁক্সিজেনের Tater আঁম্লক অক্সাইড উ রঃ 
Gx) সবচেয়ে হালকা মৌলের নাম _। 5875 
(x) — উপাদানগ্ীলকে সহজে পৃথক করা যায় না। 
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- [8] সঠিক Geantace tee (V/) চিহ্ন দাও £ 
(i) যত উপরের দিকে ওঠা যায় বায়ুর চাপ তত কমে/বেড়ে যায়। 
Gi) অতি বেগুনী রাশ্ম শোষণ করে- স্ট্যাটোঁ্ফয়ার/আয়নোস্ফিয়ার/ 
ওজোনোস্ফিয়ার। 
(ii) কোন পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হওয়াকে জারণ/বিজারণ বলে। 
Gv) গন্ধককে TACO পোড়ালে, গন্ধক জারিত/বিজারিত হয়ে সালফার 
ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। 
(৮) শুক বাতাসের মধ্যে লোহাকে রাখলে মরচে ধরে/ধরে না। 
(vi) কপারের সঙ্গে আক্সিজেন Ae হয়ে কপার অক্সাইড উৎপন্ন করে, 
এখানে কপার জারত/বিজারত হয়। 
(vil) কোন পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেন TE হওয়াকে জারণ/বজারণ 
বলে। 
3 (viii) HS + Ch = 2HCl 49 এখানে HS জাঁরত হয়েছেঠীবজারিত 


হয়েছে। 

(ix) দহনকার্ষে সাহায্য করে নাইট্রোজেন/কার্বন ডাইঅক্সাইড/আঁক্সজেন। 

(x) 'জঙ্কের সঙ্গে লঘু 77%১০,এর বিক্রিয়ায় আঝ্সজেন/হাইড্রোজেন 
উৎপন্ন হয়। 

[€.] নিচের ক্ষেত্রগ্লিতে কি ঘটবে লেখ ঃ : 
€) একটি টেস্ট-টিউবে গন্ধক এবং লোহাচুরের মিশ্রণ উত্তপ্ত করা হল। 
£ Gi) জিঙ্কের সঙ্গে লঘু সালাফউরিক আ্যাসিড যোগ করা হল। 

(i) ফোঁরক ক্লোরাইড দ্রবণে জায়মান হাইড্রোজেন চালনা করা হল। 

(iv) ম্যাগনোসয়াম তারকে আঁক্জেনের মধ্যে পোড়ান বল। 

(৮) উত্তপ্ত িউীপ্রক অক্সাইডের উপর He গ্যাস চালনা করা হল। 

(vi) গন্ধককে 02এর মধ্যে দহন করে, উৎপন্ন গ্যাসকে জলে দ্রবীভূত 
করা হল। 

Wil) হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন গ্যাসের মিশ্রণকে AATEC রাখা হল। 

, (vill) জৰলন্ত সোডিয়ামকে 02 গ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করানো হল এবং যে 
* অবশেষ পাওয়া গেল তাকে জলে দ্রবীভূত করে লাল *লটমাস দ্রবণ 
যোগ করা হল। 

[7] এককথায় উত্তর দাও ৪ 

€) যে প্রাক্রয়ায় কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে 02 ae হয় তাকে কি 
বলে? 

(i) একটি পদার্থ কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে বারিয়াটির 
বেগ বাড়ায় অথচ নিজের কোন রাসায়ানক পাঁরবর্তন হয় না__ 
পদার্থাটকে কি বলে? 

(iii) বিমানের কোন্‌ অংশ বিমানকে উপরে উঠিয়ে দেয় ? 

(iv) যে প্রক্রিয়ায় কোন যৌগ থেকে He অপসারিত হয় তাকে ক বলে? 

. ৮). বায়ুমণ্ডলের কোন্‌ অণ্চল বেতার-তরঙ্গ প্রাতফাঁলত করে ? 


Ph, Sc, (VIII)—4 


লা Na,H,H,0 ,C+0,=CO, 
(জল (8) চিহ্ছ ও সঙ্কেত 


তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জল দেখাঁন। বাড়তে মাঁটর 
RIM খাবার জল, স্নানের ঘরে চৌবাচ্চায় জল সবাই দেখেছ ৷ যারা 
গ্রামে থাক, WAT কালো জলে মনের আনন্দে ঝাঁপয়ে পড়ে সাঁতার কাট 
_ আবার শ্রাবণের বৃষ্টিঝারা রাতে aia টাপুর-টূপুর গান শুনতে 
শুনতে ঘুমিয়ে পড় ৷ ছুটিতে দীঘা, পরী বেড়াতে 'গয়ে দেখতে পাও 
জলের আর এক মহান্‌ রুপ--সীমাহীন নীল সদরের বুকে অশান্ত 
Baie ফেনার সাদা ট্যাপ মাথায় পরে একের পর এক আছড়ে পড়ছে 
বেলাভূমির CF | কাজেই জল আমাদের সকলেরই খুব চেনা। জলের 
আর এক নাম'জীবন; কারণ জল না হলে উদ্ভিদ বা প্রাণী কেউ বাঁচে 
না। সমুদ্র, হৃদ, নদণ, প্রল্লবণ প্রভাত হল জলের উৎস-_তাছাড়া আগে 
তো দেখেছ বাতাসের মধ্যে জলীয় বাম্পরূপে জল থাকে । আমাদের 
দেহের শতকরা 70 ভাগই হল জল | এখন দেখা যাক্‌ জল জানসটা 
কঃ 
2.1 জল একটি মৌলিক পদাৰ্থ 

প্রাচীনকালে ভারতীয় এবং গ্রীক পাণ্ডতেরা মনে করতেন জল 
একটি মৌলিক পদার্থ। 1781 ati ক্যাভোণ্ডস হাইড্রোজেন ও 
অক্সিজেন গ্যাসের রাসায়ানক 'বাক্রয়া ঘাঁটয়ে জল Cols করে প্রমাণ করেন 
যে, জল একটি যৌগিক পদার্থ | 

৪ জল যে হাইড্রোজেন এবং আঁক্সজেনের রাসায়ানক সংযোগে 
উৎপন্ন একটি যৌগিক পদার্থ তা নিচের য্যান্তগ্যাল দিয়ে প্রমাণ করা 
ঘায়-_- 

(i) পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করে দেখা 
গেছে যে প্রীতি 9 ভাগ ওজনের জলে | ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন ও 
8 ভাগ ওজনের অক্সিজেন থাকে । জল যাঁদ মিশ্র পদার্থ হতো তবে 
রকম স্থির হতো AT! 

(ii) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘাঁটয়ে জল 
উৎপন্ন করার সময় তাপ উৎপন্ন হয়। জল, হাইড্রোজেন ও আঁক্সজেনের 
মিশ্রণ হলে তাপ উৎপন্ন হতো না। 
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(iii) সাধারণ রাসায়ানক পদ্ধাত দ্বারা জলের উপাদান 
হাইড্রোজেন এবং আক্সিজেনকে পৃথক করা যায় AT! 

(iv) হাইড্রোজেন গ্যাস নিজে জৰলে, আর অক্সিজেন গ্যাস 
জ্বলতে সাহায্য করে। কিন্তু এই হাইড্রোজেন এবং আক্সজেন দিয়ে 
তোর জল নিজে জলে না বা জ্বলতে সাহায্যও করে না, বরং জল THA 
আগুন নেভানো হয়। কাজেই বোঝা যায়, জলের মধ্যে al 
অক্সিজেন কারোরই ধর্ম বর্তমান নেই। জল মিশ্র পদার্থ হলে ওর 
উপাদানগ্ীলর নিজ নিজ ধর্ম বর্তমান থাকতো । 

(v) বিশুদ্ধ জলের 'নাঁদর্ট হমা্ক* এবং নিদিষ্ট স্ফুটনাঙক** 
আছে। প্রমাণ চাপে শুদ্ধ জল ০ উষ্ণতায় জমে বরফ হয় এবং 
100°C উষ্ণতায় স্টীমে পাঁরণত হয়, মিশ্র পদার্থের নিদিষ্ট গলনাঙ্ক 
বা স্ফুটনাঙ্ক থাকে না। সুতরাং জল যৌগিক পদার্থ | 

(vi) যোগক পদার্থ মাত্রই সমসত্ব হয়। জলও WIG পদার্থ। 

(vii) যোগক পদার্থকে রাসায়নিক বা অন্য কোনরকম [বিশ্লেষণ 
করলে দুই বা ততোধিক ভিন্ন ধর্মীবাশন্ট মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। 
জলের তাঁড়ং-িশ্লেষণ করলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মীবাঁশষ্ট TIO গ্যাস 
হাইড্রোজেন এবং আঁক্সজেন পাওয়া যায়। 


2.2 states facets 

যে প্রণালৌীতে কোন যৌগকে বিশ্লিষ্ট করে মুল উপাদানগন্ীলতে . 
পাঁরণত করা হয়, তাকে রাসায়নিক [বিশ্লেষণ বলে। আ্যাঁসড-মীশ্রত 
জলে তাঁড়ৎ-প্রবাহ চালনা করে জলকে 'বাশলম্ট করলে জলের মূল 
উপাদান, হাইড্রোজেন ও আঁক্সজেন পাওয়া যায়। মারাঁকউাঁরক অক্সাইডকে 
উত্তপ্ত করলে ওর রাসায়ানক বিয়োজন ঘটে মারকারি এবং 02 উৎপন্ন 


হয়। 

কপার, সিলভার, গোল্ড, fase প্রভাতি ধাতুর মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ- 
প্রবাহ হয় কিন্তু তাঁড়ৎ প্রবাহের ফলে ওদের অণুর গঠনের কোন 
পাঁরবর্তন হয় না। কিন্তু দেখা গেছে বাভিন্ন আযাঁসড, লবণ, ক্ষার 
প্রভৃতি জলে দ্রবীভূত বা গাঁলত অবস্থায় তাঁড়ং পাঁরবহণ করে এবং 
SIGS পাঁরবহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ওদের রাসায়ানক পাঁরবর্তন ঘটে 
নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই পদার্থগ্ীল হল তাঁড়ৎ-বশ্লেষ্য পদার্থ। 


See Ea) > BS 
* হিমাঙ্ক 2 প্রমাণ চাপে, তরল পদার্থ যে নার্দস্ট উষ্ণতায় কঠিন পদার্থে 
পরিণত হয়, সেই উষ্ণতাকে এ তরলের Fees বলে । 
** HAS ৪ প্রমাণ চাপে, যে নিদিষ্ট উষ্ণতায় কোন তরল পদার্থ, তরল 
অবস্থা থেকে বাজ্পীয় অবস্থায় আসে,সেই উষ্ণতাকে এ তরলের স্ফুটনাঙ্ক বলে | 


5a সরল প্রাকীতিক বিজ্ঞান 


© তাঁড়ৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থঃ যে পদার্থ জলে দ্রবীভূত বা গাঁলত 
অবস্থায় CIWS পাঁরবহণ করে এবং তাঁড়ৎ পাঁরবহণের ফলে পদার্থাটর 
রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই পদার্থকে 
তাঁড়ৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে। যেমন__ সোডিয়াম ক্লোরাইড, সালাফউারক 
আ্যাসিড, পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রভতি। 

© তাঁড়ৎ-াবশ্লেষণঃ জলে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায়, তাঁড়ৎ- 
বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহ্‌ চালনা করলে, পদার্থটর . 
রাসায়নিক বিয়োজন ঘটে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় | এই প্রক্রিয়াকে তাঁড়ৎ- 
বিশ্লেষণ Acer | 

[ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় অথবা গলিত অবস্থায় তাঁড়ৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের 
অণদ্গ্ীলর কিছু অংশ বিয়োজিত হয়ে তড়িংগ্রন্ত কণায় পারণত হয় । তাঁড়গ্রন্তঃএই 
কণাগদালকে আয়ন বলে । এই প্রক্রিয়াকে আয়ন?য় বিয়োজন বলে | 

তাঁড়ৎ-বিষ্লেষ্য পদার্থের আয়নায় বিয়োজনের ফলে যে Closes কণাগুলের সৃষ্টি 
হয়, তাদের মধ্যে ধনাত্মক তাঁড়ংগ্রন্ত কণাগুলিকে ক্যাটায়ন এবং খাণাত্মক তাঁড়ংগ্রন্ত 
কণাগ্নলকে আযানায়ন বলে । তাঁড়ং-বিশ্লেষ্য পদার্থের কঠিন অবস্থায়, এই বিপরীত 
তড়িংগ্রন্ত কণাগ্ুলি পরস্পর তাঁড় আকর্ষণে ae হয়ে তাঁড়ৎীনরপেক্ষ অণ্যতে 
পাঁরণত হয় । 

যে যন্ত্রে তাঁড়ৎ-বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে ভোল্টাঁমটার বলে। ভোল্টামিটারের 
মধ্যে তাঁড়ৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের দ্রবণ রেখে ওর মধ্যে দুটি তাঁড়ৎ পাঁরবাহ পাত বা 
দণ্ডকে (প্ল্যাটিনাম, গ্রাফাইট ইত্যাদি ) পরস্পর স্পর্শ না করিয়ে আংশিক ডুবিয়ে 
রাখা হয়। এই পাত বা দণ্ড দুটিকে তাঁড়ৎ-দ্বার বলে | ব্যাটারীর পাঁজটিভ মেরুর 
সঙ্গে যে পাতাটি AS থাকে তাকে আযানোড এবং নেগোঁটভ মেরুর সঙ্গে যে পাতাটি যুক্ত 
থাকে তাকে ক্যাথোড বলে | 

জলে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তাঁড়ৎীবশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে তাঁড়ৎ চালনা 
করলে ক্যাটায়নগদাল ক্যাথোডে যায় এবং সেখানে তাঁড়ৎ-মূন্ত হয়ে নিষ্ভাড়ং পরমাণুতে 
পরিণত হয়। ত্যানায়নগাঁল আ্যানোডে যায় এবং তাঁড়ং-মুক্ত হয়ে নিন্ভাড় পরমাণ: 
বা মূলকে পরিণত হয়।] 

© জলের তাঁড়ৎ-বশ্লেষণঃ জল একটি তাঁড়ং-ববশ্লেষ্য পদার্থ। 
বিশুদ্ধ জল অবশ্য ভাল তাঁড়ৎ পাঁরবহণ করতে পারে না। তাই জলের 
সঙ্গে কয়েক ফোঁটা বিশদদ্ধ সালাফউাঁরক opie যোগ করলে জল 
তড়িৎ পাঁরবহণ করে। এই অবস্থায় জলের মধ্য face তাঁড়ৎ-প্রবাহ্‌ 
চালনা করে দেখানো যায় যে, জল হাইড্রোজেন এবং আঁক্সজেন 'দয়ে 
তৈরি | এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জল একটি যৌগিক পদার্থ । 


বর্ণনাঃ নিচের দিকে খোলা আছে এমন একটি কাচপান্রের TACHA 
খোলা অংশটি রবারের ছিপ দিয়ে বন্ধ করা হল। ছাঁপাটর মধ্য দিয়ে 
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দুটি তার পাত্রের মধ্যে ঢ্দীকয়ে দেওয়া হল। পাত্রের ভেতরে এই তার 
দুটির সঙ্গে দুটি প্ল্যাটনামের পাত লাগানো থাকে। এই পাত দরাঁটকে 
তাঁড়ৎদ্বার বলে। এখন পান্রাটতে পাঁতিত 


সম্পূর্ণ জল ভার্ত করে পাত দর্বাটর 
উপর উপুড় করে রাখা হল। এইবার 


বদ বুদের আকারে গ্যাস জমা হচ্ছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কদার পর দেখা 
যাবে, ঘরের উষ্ণতায় এব চাপে. ক্যাথোডে খে পাঁরমাণ গ্যাস জমা হয়েছে 
তার আয়তন, আ্যানোডে জমা গ্যাসের আয়তনের দ্বিগুণ | 

উৎপন্ন গ্যাসের সনান্তকরণঃ (i) ক্যাথোডে রাখা টেস্ট-টিউবের 
মুখে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে বাইরে এনে একাঁট জৰনন্ত গাট- 
কাঠি ওর মুখে ধরলে দেখা গেল পাটকাঠিটি নিভে গেল অথচ টেস্ট- 
টিউবের মুখে গ্যাসাঁট নীল শিখায় জবলছে। এর দ্বারা বোঝা গেল 
গ্যাসাট হাইড্রোজেন। 

(ii) আযানোডের উপরে রাখা টেস্ট-টউবাঁটকে এভাবে বাইরে এনে 
জহলন্ত পাটকাঠি ওর ভেতরে ঢোকালে দেখা গেল 
বে, কাঠ উচ্জবল শিখা সহ জবলে উঠলো। এতে বোঝা গেল গ্যাসাট 


আক্সিজেন। 
৩ সিদ্ধান্তঃ পরীক্ষায় বোঝা গেল, (i) জলের মধ্য Trea তাঁড়ৎ- 
জল 'বা্লিষ্ট হয়ে ক্যাথোডে আয়তন হাইড্রোজেন 


চালনা করলে 
ae 1 আয়তন আঁজরজেন উৎপন্ন করে (একই উষ্ণতা ও চাপে)। 


. ও আযানোডে 
1) সুতরাং প্রমাণিত হল, জল, হাইড্রোজেন এবং আক্সজেন দ্বারা 
গঠিত একটি যৌগ। 

তাঁড়ৎবশ্লেষণ 
2750 > 2H, 2 05 


2 আয়তন 1 আয়তন 


জল ra 
হাইড্রোজেন আঁক্মজেন 
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23 arias সৎস্মৃতি 

দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়ানক সংযোগের ফলে যে . 
যোঁগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই যৌগিক পদার্থাটর মধ্যে মৌলিক 
পদার্থগড়লর ওজন-অন্যপাত গ্যোসীয় হলে আয়তন) সর্বদা স্থির 
ACH | তাহলে বলা যায়, AIM ওজনের একটি মৌলক পদার্থ আর 
একাট মৌলক পদার্থের THINS ওজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগিক 
পদার্থ উৎপন্ন করে। যৌগিক পদার্থের মধ্যে ওর মধ্যস্থ মৌলিক 
MMA AIA যে যে ওজন-অনুপাতে বর্তমান থাকে, সেই অনুপাতকে এ 
যৌগের মধ্যস্থ মৌলগণুলির রাসায়নিক অনুপাত বলে। যাঁদ মৌলগুল 
গ্যাসীয় হয়, তাহলেও দেখা গেছে_একই চাপ ও উষ্ণতায় 
আয়তনের একাঁট মৌলিক পদার্থ আর একটি মৌলিক পদার্থের TATA so 
আয়তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগ উৎপন্ন করে। এই আয়তনের 
অনূপাতকেও যোঁগাঁটতে মৌলগনালর রাসায়ানক অনুপাত বলে। 

“9 কোন যৌগে উপাদান {হিসাবে কি fe মৌল আছে এবং & যৌগে , 
মোৌলগনলির রাসায়নিক অনুপাত কত, এ যৌগের রাসায়ানক AIS 
থেকে আমরা তা জানতে পার। 

সংশ্লেষণ অথবা বিশ্লেষণ পদ্ধাততে কোন যৌগের সংযত. 
নির্ণয় করা ঘায়। 


24 aintafass Hecate বা he cates 
০ যে প্রণালীতে মূল উপাদানগন্জালর প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে নতুন 
০ যৌগ উৎপন্ন হয়, তাকে রাসায়ানক সংশ্লেষণ বা সংযোজন 


উদাহরথঃ 

(1) জলের সংশ্লেষণঃ 

(a) ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষাঃ একই উষ্ণতা ও 
চাপে 2 আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে | 


ঘটালে জল উৎপন্ন হয়। এই পরীক্ষাট বিজ্ঞানী 
ক্যাভেণ্ডিস প্রথম হাতে-কলমে করে দেখান। ৃ্‌ 
পরীক্ষা তান প্রথমে শন্ত কাচের তোর, মোচার 
মত দেখতে, একটা বালবের (A) মধ্যে 2 আয়তন 
ও | আয়তন শুল্ক আক্সজেন 

গ্যাস (T) স্টপ ককি খুলে CHW করেন। বাল্‌বের 

5 115 মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো 

তারের সাহায্য ও গ্যাস রণ মধ্যে ক্যা্ডোণ্ডস Pere 


& 


« 


রি: উট 0 
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সৃষ্টি করেন৷ বাল্‌বের ভেতরে স্ফীলঙ্গ ATO সঙ্গে সঙ্জো বিস্ফোরণ- 
সহ হাইড্রোজেনের সঙ্গে আঁন্সরজেনের রাসায়ানক 'বাকরয়া ঘটে জল 
উৎপন্ন হয়। র 

(৮) ক্যাভোণ্ডুসের পরীক্ষায় এরীতৃহাঁসক TT থাকলেও ওর 
কতকগল ক্রাট ছিল। পরীক্ষাটর আধানিক পদ্ধাত নিচে দেওয়া হলঃ 

পরাক্ষাঃ একটি ইউীডওামটার নেওয়া হল। এট একাট অংশাঙ্কিত 
নল-নলাঁটর একমুখ খোলা এবং অপর মুখ বন্ধ। বদ্ধ মখাঁটতে I 
ঢোকানো আছে। এই তার 
দুটির সঙ্গে ব্যাটারীর দুই 
মেরু যোগ করলে নলের 
ভেতরে বিদ্যৎ-স্ফ্ীলঙ্গের | 
সংচ্টি হয়। 

ইউাডিওামটার নলাঁটর মধ্যে 
পারদ ভার্ত করে একাঁট 
পারদপূর্ণ পাত্রের মধ্যে CAG 
করে রাখা হল। এর পর 


চাপ ও উষ্ণতায় 2 আয়তন 

meee হাইড্রোজেন এবং | আয়তন শুক আঁন্সজেন OTS” করা হল। 
ইঠাডওামটারের খোলা মুখটিকে পারদের মধ্যে থাকা অবস্থায় একটি 
র রর উপর চেপে ধরে প্্যাটিনাম তারে তাঁড়ৎ-প্রবাহ চালনা করে 
মাংস সৃষ্ট করা হল । নলের মধ্যে বিস্ফোরণসহ হাইড্রোজেন 


নন্দ; জল জমতে দেখা যাবে। রবারের উপর থেকে ইউডিওাম্টার 


Bigs DONS ty gee eee 


2 আয়তন 1 আয়তন 


৪ ros উপরের পরাক্ষা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পার 


যে 
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(i) জল হল, হাইড্রোজেন ও আক্সিজেন নামে wets মৌলিক পদার্থের 
anatase বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন একাট যৌগিক পদা। 

(ii) একই চাপ ও উষ্ণতায় 2 আয়তন হাইড্রোজেনের সঙ্গে | 
আয়তন অক্সিজেন গ্যাস রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা yw হয়ে জল উৎপন্ন 


করে। 

(2) হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সংশ্লেষণঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখা 
গেছে, একই চাপ ও উষ্ণতায় | আয়তন হাইড্রোজেনের সঙ্গে | আয়তন 
ক্লোরন মাঁশয়ে বিদন্যৎ-স্ফ্ীলঙ্গ সৃষ্টি করলে 2 আয়তন হাইড্রোজেন 
ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। ওজন হিসাবে, ! ভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের 
সঙ্গে 355 ভাগ ওজনের র্লোরন য্যন্ত হয়ে 365 ভাগ ওজনের 
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটিও একাট রাসায়ানক 
সংশ্লেষণের উদাহরণ | 


Hs: or Cl, —> 2HCIl 


আক্সিজেনকে উত্তপ্ত করলে লাল রঙের নতুন ধর্মবাশ্ট পদার্থ 
মারাকউারক অক্সাইড উৎপন্ন হয়। 2 if 


তাপ 
2Hg chs Ose = = 2 H20 


25 ্লাস্নান্রলিক শিস্মোজন 


০ যে প্রণালীতে কোন যৌগ বিশ্লিষ্ট হয়ে ওর মূল উপাদানগঢ়াল 
উৎপন্ন করে, তাকে রাসায়ানক বিয়োজন বলে। 

নিচে কয়েকাঁট উদাহরণ দেওয়া হলঃ 

(i) জলের তড়িৎ বিয়োজনঃ সামান্য আ'যাসিড মেশানো জলের মধ্যে 
তাঁড়ৎ-প্রবাহ চালনা করলে জলের অণু বিশ্লিষ্ট হয়ে 2 আয়তন 
হাইড্রোজেন এবং | আয়তন আক্সিজেন উৎপন্ন করে (একই চাপ ও 
উষ্ণতায়) ৷ 


তাঁড়ৎ-প্রবাহ 
PHO as | A 2 eres 
জল হাইড্রোজেন আৰ্সজেন 
(ii) তাপণয় বিয়োজনঃ (৪) তাপ প্রয়োগ করেও পদার্থের {বিয়োজন 
ঘটানো যায়। BAA রঙের মারকিউারক অক্সাইডকে তীব্রভাবে 
উত্তপ্ত করলে বিয়োজিত হয়ে AMF এবং আক্সজেন উৎপন্ন হয়। 


© ৫৯, 


জল, চিহ্ন ও সঙ্কেত 57 


দিনচের পরীক্ষায় পদার্থের তাপীয় বিয়োজন দেখানো হলঃ 
পরণক্ষাঃ একটি হার্ডগ্লাস টেস্ট-টিউবের মধ্যে কিছু পাঁরমাণ 


একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে 
ডুবিয়ে রেখে, টেস্ট- 

{টউবাটকে বান্দার Taal মারাকউরিক অক্সাইডের বিয়োজন | 
উত্তপ্ত করা হল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, নির্গম-নলের মুখ দিয়ে 
একটি গ্যাস নির্গত হচ্ছে। এই গ্যাসকে জল অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করে 
ওর মধ্যে একটি শিখাহীন জবলন্ত পাটকাঠি ঢোকালে তীব্রভাবে জবলে 
ওঠে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উৎপন্ন গ্যাসাঁট আক্সিজেন। লাল 
মারাঁকউারক উজ্জ্বল মারকারতে পাঁরণত হয়েছে। এখানে 
রক অক্সাইড তাপে Fem হয়ে মরকারি এবং আঁজাজেনে 

ণত হয়। 


তাপ 
2789 ____-৯ 275 ae O, 
মারকারি আঁক্সজেন 


(9) ক্যালাসয়াম কার্কনেটকে উত্তপ্ত করলে িয়োঁজত হয়ে 
ক্যালাসয়াম অক্সাইড বা চুন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। 


CaCO, ৮৩26 + CO, 
ক্যালীসয়াম কার্বনেট চুন কার্বন ভাই-অল্লাইড 
(০) পটাসিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করলে, পটাসিয়াম ক্লোরেট 
{বিয়োজিত হয়ে পটাসিয়াম ক্লোরাইড এবং আক্সজেন উৎপন্ন করে। 


200, চাও হাতে 4৮308 


রেখো- রাসায়নিক বয়োজন হল রাসায়নিক stores 
ৰিপন প্রি উভয় ক্ষেত্রেই ভাপ শোষিত হয় কিংবা তাপের উদ্ভব 
পরত প্রায় ন্লেষণ এবং বিয়োজন হল রামায়ানিক পারবতি, 
তাই এই পারবর্তন স্থায়ী হয়। 
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2.6 প্রর্তীক বা! fox 

প্রাচীনকালে বিজ্ঞানীরা FORA জাটল চিহ্নের সাহায্যে পদার্থের 
নাম প্রকাশ করতেন। বিজ্ঞানী ডাল্‌টন জাটল চিহের বদলে সরল THE 
দদয়ে 'বাভন্ন পদার্থের নাম প্রকাশের চেষ্টা করেন। কিন্তু 92 রকম 


ডাল্টনপ্রবর্তিত কতকগাল মৌলক এবং যৌগিক পদার্থের foe | 


cotter পদার্থের চিহ্ন এ প্রণালীতে মনে রাখা সম্ভব নয়, আবার অণুর 
গঠনও এ প্রণালীতে প্রকাশ করা কষ্টকর। বিজ্ঞানী বাঁজশলয়াস 
পদার্থের নাম প্রকাশের সহজ ও সরল প্রণালী আঁবচ্কার করেন। 

ও চিহ্ন বা Bole: মৌলিক পদার্থের নাম যা দ্বারা সংক্ষেপে, 
প্রকাশ করা হয়, তাকে চিহ্ন বলে। অন্য কথায় বলা যায়_ মৌলিক 
পদার্থের একটি পরমাণনকে সংক্ষেপে প্রকাশ করাকেই TOR বলে। 

৩ পদ্ধতিঃ মৌলের নাম সংক্ষেপে প্রকাশ করার কয়েকাট পদ্ধাত 


(1) মোঁলিক পদার্থের ইংরেজী নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে, যেমন__ 


বোরন (Boron) = B কার্বন (Carbon) = ও 
(Hydrogen) = H নাইট্রোজেন (Nitrogen) = N 
সালফার (Sulphur) = 5 আক্সিজন (Oxygen) = O 


Qy 
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(2) একই প্রথম অক্ষরাবিশিষ্ট বাভিন্ন মৌল থাকলে, প্রথম 
অন্ষর্টির সঙ্গে পরের অক্ষরটি যোগ করে কিংবা প্রথম অক্ষরের সঙ্গে 
জোরে উচ্চারিত অক্ষর যোগ করে মৌলগালর চিহ্ন প্রকাশ করা হয়৷ 


ক্যালসিয়াম (Calcium) = Ca ব্রোমিন (Bromine) = Br 
বেরিয়াম (Barium) = Ba বিসমাথ (Bismuth) = Bi 
ক্লোঁরন.. (Chlorine) = Cl ক্রোমিয়াম (Chromium) = Cr 
হিলিয়াম (Helium) = He fase (Zinc) = Zn 


(3) মৌলের ল্যাটিন নামের প্রথম বা প্রথম HIV অক্ষর বা প্রথন ও 
জোরে উচ্চারিত অক্ষর দিয়েও চিহ্ন প্রকাশ করা হয়_ 


সোঁডয়াম (Natrium) = Na সিলভার (Argentum) = Ags 
পটাসিয়াম (Kalium) = K গোল্ড (Aurum) = Au 
মারকারি (Hydragium) = Hg আয়রন (Ferrum) = Fe 
কপার  (Cuprum) = Cu লেড (Plumbum) = Pb 


(4) fox সব সময় বড় অক্ষরে (Capital) লেখা হয়। HAN, 
H, ০ ইত্যাঁদ। কোন চিহ দুই ORAS হলে প্রথমাঁট বড় অক্ষরে 
এবং দ্বিতীয়া ছোট অক্ষরে লিখতে হয়। যেমন_-09) Br, Fe ইত্যাদি ॥ 

© forced কাজ বা তাওপর্যঃ 

চিহ্ন থেকে কি ক জানা যায়ঃ 

(1) fox মৌলের নাম সংক্ষেপে প্রকাশ করে। 

(2) চিহ দিয়ে মৌলের একাঁট পরমাণুকে প্রকাশ করা হয়। 
যেমন__ন বললে 11ট হাইড্রোজেন পরমাণদ বোঝায়। একাধক পরমাণুর 
ক্ষেত্রে চিহ্নের বাম দিকে পরমাণুর সংখ্যা লিখতে হয়। যেমন_ 217. 
বললে ?ট হাইড্রোজেন পরমাণু বোঝায়। ০ বললে একাঁট কার্বন 
পরমাণু এবং 40 বললে “টি কার্বন পরমাণ বোঝায়। 

(3) কোন মৌলের পারমাণীবক ওজন* যত, মৌলাটির fox দ্বারা 
তত ভাগ ওজনের মৌলটিকে বোবায়। যেমন, কার্বনের পারমাণাবক 

12 সুতরাং 0 fox tat লে TY A et 12 ভাগ 

বোঝায়। নাইট্রোজেনের পারমা' গুরুত্ব-14, 
ওজনের ON ape দ্বারা নাইটোজেনের ঠাট পরমা: এবং 28 ভাগ 


পারমাণাবক বা aes কোন মৌলের একাঁট পরমাণু, একটি 
ee pe ভারী, সেই সংখ্যাকে এ মৌলের পারমাণাঁবক 
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রং কতকগযাঁল প্রয়োজনীয় মৌলের নাম, চিহ্ন ও পারমাণাবক গর্ব" 


( Names, symbols and atomic weights of some elements ) 
ee PETS 


নাম fos | পাঃ নাম চিহ্ন | ome 
অধাতব মৌল Bron ধাতব মৌল গর্ব 
হাইড্রোজেন H }1 সোডিয়াম Na | 23 
হিলিয়াম He | 4 ম্যাগনেসিয়াম Mg | 24 
বোরন B | 108 আযাল্যামানয়াম Al | 27 
কার্বন c 112 পটাসিয়াম K | 39 
নাইট্রোজেন N | 14 ক্যালাসয়াম Ca | 40 
আক্সিজেন ০:16 ক্লোমিয়াম Cr | 52°01 
ক্লুগাঁরন | F | 19 ম্যাঙ্গানীজ Mn | 5419 
নিয়ন Ne | 20 আয়রন Fe | 558 
সিলিকন Si | 28°06 Face Ni | 58°6 
ফসফরাস P 31 কপার Cu | 635 
সালফার 94067 জিঙ্ক Zn | 65°3 
ক্লোরিন Cl | 355 সিলভার Ag | 108 
রোমিন Br | 80 গোল্ড Au | 197 
আয়োডিন I 127 পারদ Hg | 2006 
লেড Pb | 2070 
ইউরেনিয়াম U | 238 
2.9 ক্ষেত 


মৌল বা যৌগের অণু, ATCA দ্বারা গাঠত। 
.. forma সাহায্যে মৌলক বা যৌগিক পদার্থের একটি অণ্যকে., 
সংক্ষেপে প্রকাশ করার পদ্ধাতকে সঙ্কেত বলে । 


৩ সঙ্কেত লেখার পদ্ধাতঃ 

(1) মোঁলিক পদার্থের অণ্যর ক্ষেত্রে মৌলাটর Tox লিখে হার 
ডানাদকে একট; নজরে aA ssl সংখ্যক পরমাণু আছে 

ং খ এ AA সঙ্কেত করা হয়। যেমন- 
17 অপুর মধ্যে 2টি পরমাণ7 আছে, কাজেই 
আঁব্মজেনের সঙ্কেত হবে 0?। এইভাবে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের 
সঙ্কেত যথাক্রমে N2 এবং Ha হবে। আবার, 202 বললে আঁক্সজেনের 
oF অণ্ বোঝায়, 4N2 বললে নাইদ্রোজেনের এট অণদ বোঝায়। 
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(ii) 416 ফসফরাস পরমাণু TS হয়ে ফসফরাসের 1ট অণু গঠন করে, 
সুতরাং ফসফরাসের সঙ্কেত Ps! (811) ধাতুর separa 1টি পরমাণু 
দ্বারা গাঁঠত, তাই তাদের চিহ্ন দিয়েই সঙ্কেত প্রকাশ করা হর; CTT 
সোঁডিয়ামের সঙ্কেত Na, আয়রনের সঙ্কেত Fe 


মোঁলিক পদার্থের অপর APO? 
মৌল একটি অণ্য কয়টি কি কি Ee 
না FI maT দ্বারা গঠিত 
হাইড্রোজেন ঠোট H carat chee) oa 
সালফার &টি ৪ 9৪ 
নাইট্রোজেন 2ট N বিগ 
ফসফরাস এটি P Py 
সোডিয়াম 11ট Na Na 
ক্যালাসয়াম 1ট Ca Ca 


(2) যোঁগিক পদাথের ক্ষেত্রে যৌগটি যে যে মৌল দ্ৰারা গঠিত 
ও নৰ মৌলের treater পাশাপাশি লিখে, এ Toei 
একট; নিচে এ পরমাণঃগনীলর সংখ্যা লিখে যোগক 
প্রকাশ করা হয়। AA (i) সালাঁফউাঁরক 
মধ্যে 2াট H পরমাণ*, Lig 9 পরমাণু এবং 4টি 0 পরমাণন আছে! 
সুতরাং, সালাফউারক র সঙ্কেত 1725041 অনুরূপে, জলের 
সঙ্কেত [ন10, আযামোনিয়ার সঙ্কেত NE | একটির বেশী সংখ্যক OG 

করতে হলে সঙ্কেতের বামাঁদকে অণুুটির সংখ্যা লিখতে হয়! 

, 317304 লখলে বোঝা যাবে সালাঁফউারক জ্যাসডের STC 
অণু! 28:0 বললে জলের গরাট অপ, বোবা! 


কয়েকটি যৌগিক পদার্থের ATA সঙ্কেতঃ 
Nee er 
যৌগক পদার্থ একটি অপ; কয়টি কি কি সঙ্কেত 
প্রমাণ ছারা গঠিত 

আ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড | 1টি, এটি নু, 1টি Cl NH, Cl 
কার্বন ডাই-অন্পাইড | 1 0, 2টি 9 CO, 
সালফার ডাই-অক্সাইড | 1 9, 2টি 9 905 
নাই্রিক অক্সাইড 1, 1টি 0 NO 

সালাফউারক আযাঁসড গুটি H, 1টি ও, এটি 9 ঢ5304 

ত্যাসিড 1টি H, 1টি N, 38 9 HNO, 


aoe Eo 
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© সঙ্কেতের কাজ বা তাৎপর্যঃ 


সঙ্কেত থেকে কি কি বিষয় জানা যায়ঃ 

(1) সঙ্কেত মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের নাম সংক্ষেপে প্রকাশ 
করে। 

(2) সঙ্কেত দ্বারা মৌল বা যৌগের একটি অণন্কে প্রকাশ করা 


হয় এবং oats কি te মৌলের কয়টি পরমাণ দিয়ে তোর, . 


জানা যায়। 

(3) সঙ্কেত মৌল বা যৌগের আণাঁবক LT প্রকাশ করে এবং 

মৌল বা যৌগের AGA সংখ্যা প্রকাশ করে। 

যেমন, 2504 লিখলে এক অণ্ড সালফিউারক আযাঁসড বোঝায়। 
এর 1টি অণুর মধ্যে 1টি সালফার পরমাণন, 2টি হাইড্রোজেন পরমাণ্দ 
এবং 4টি আঁক্সজেন পরমাণন আছে। সালাফউীরক আযাঁসডের আণাঁবক 
গুর্ত্ব_ (2x 1)+ (1x 32)+(4 x 16)=98 | 
(4) fe কি ওজন-অন;পাতে বিভিন্ন মৌল পরস্পর TE হয়ে 


যোগটি গঠন করে জানা যায়; তাছাড়া মৌলিক ও যোগক পদার্থের. 


কত ভাগ ওজন হয়, তাও জানা যায়। 

যেমন, সালাফউাঁরক আ্যাসিডের বেলায় জানা যায় 98 ভাগ ওজনের 
: রক আ্যাঁসিডে 2 ভাগ ওজনের H, 32 ভাগ ওজনের 5 এবং 
64 ভাগ ওজনের 0 আছে। 

আবার 2H2SOs বললে, 2x98 = 196 ভাগ ওজনের সালাঁফউাঁরক 
BMG ARTA! 

(5) মৌল বা যৌগ গ্যাসীয় হলে, প্রমাণ উষ্ণতায় ও চাপে মৌল 
বা যোঁগাঁটর আয়তন কত হবে তা জানা যায়। যেমন_ 

00: বললে প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 22°4 লিটার কার্বন ভাই- 
অক্সাইড বোঝায় | 2175 বললে প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 2x 22°4= 44-8 
শলটার হাইড্রোজেন বোঝায়। 

মনে রেখো, যৌগিক পদার্থ উৎপন্নের সময় মৌলের পরমাণ্গনীল 
যে কোন সংখ্যায় পরস্পরের সঙ্গে যুন্ত হয় না-তারা পরস্পরের সঙ্গে 
যুক্ত হয় একাট নিদিষ্ট নিয়ম অনুসারে যেমন, 219 £1 প্রমাণ, lft 
O পরমাণুর সঙ্গে য্ন্ত হয়ে HO অর্থাৎ জলের Gey, গঠন করবে। 
1টি ০ পরমাণুর সঙ্গে কখনো 3ট বা Ho 11 প্রমাণ; যুক্ত হবে না। 

৪ জলের সঙ্কেত 20_এর থেকে আমরা ক কি তথ্য জানতে 

পার? 

জলের সঙ্কেত [759 থেকে আমরা নিচের তথ্যগ্ীল জানতে পার 

(i) এক অণ্ড জল, (ii) জলের একটি অপুর মধ্যে 2টি 


Qs 


9 
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পরমাণ্‌ এবং 1টি আক্সিজেন পরমাণু আছে। (ili) জলের 
Seas age = (2% 1) + (1x 16) = 18, (iv) 18 ভাগ ওজনের 
জল বুঝায়, (৮) জল গ্যাসীয় অবস্থায় থাকলে অর্থাৎ স্টীম হলে 
N.T.P.-তে এর আয়তন হবে 224 িটার। 

০ জলের সঙ্কেত 0175 রূপে লেখা হয় না কেন? 

যৌগের সঙ্কেত লেখার সময় কোন্‌ মৌলের চিহ্ন আগে এবং - 
কোনটির চিহ্ন পরে বসবে এ জন্বন্ধে কয়েকাট নিয়ম আছে। 

(i) যে যৌগ ধাতু এবং অধাতু দ্বারা গঠিত সেই যৌগের A 
সঙ্কেতে প্রথমে ধাতুর চিহ্ন লিখে পরে অধাতুর চিহ্ন বসাতে 
হয়। যেমন__080, MgCh, FeO: 

(ii) হাইড্রোজেন অধাতু হলেও ধাতুর মত ব্যবহার করে। তাই 
হাইড্রোজেন এবং অধাতুর সংযোগে গঠিত যৌগের সঙ্কেতে 
আগে হাইড্রোজেন এবং পরে অধাতুঁটর TOS বসাতে হয়। 
যেমন_H?20, 71011 

(iii) mis অধাতু দ্বারা গঠিত যৌগের ক্ষেত্রে যে অধাতুটি কাঠিন 
হয় তার চিহ্ন প্রথমে বসে। যেমন_১0% 6051 

(iv) দুটি গ্যাসীয় মৌলের পরমাণ; দ্বারা গাঁতত যোগাঁট যাঁদ 
গ্যাস হয়, তবে যে পরমাণ্হাটর সংখ্যা বেশ হয় সোটকে 
পরে {লিখতে হয়। যেমনঃ, NO», 015) 

০ মৌলের যোজ্যতাঃ কোন মৌলের 1টি পরমাণু যত সংখ্যক H 
বা Cl পরমাণ্চর সঙ্গে য্যন্ত হয়ে যৌগ গঠন করে, কিংবা কোন যোগ 
থেকে AS সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণনকে প্রাতস্থাঁপত করে, সেই 
সংখ্যাকে এ মৌলের যোজ্যতা বা যোজন ক্ষমতা বলে। 

(i) একাঁট H পরমাণুর যোজ্যতা = ! ধরা হয়। 1টি Cl পরমাণু 
, 1টি H পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে HCl গঠন করে; তাই Clea 
যোজ্যতা = 11 

(ii) একাঁট 0 arama, 2াট পরমাণুর সঙ্গে Ae হয়ে 170 
উৎপন্ন করে, তাই 0-এর যোজ্যতা = 21 

(iii) একটি N পরমাণু এট H পরমাণুর সঙ্গে AF হয়ে 
আযামোনিয়া (NHs) উৎপন্ন করে। N-aa যোজ্যতা 31 

(iv) একটি ০ পরমাণু 4টি H পরমাণুর সঙ্গে যুন্ত হয়ে মিথেন 
(0775 উৎপন্ন করে। ০-এর যোজ্যতা = 41 

(v) িজ্কের বা ম্যাগনোসয়ামের একাঁট পরমাণু a, HCl বা 
[75504 থেকে 216 H পরমাণু প্রাতস্থাঁপত করে, সুতরাং £-এর 
যোজ্যতা = 2, ম্যাগনোসিয়ামের যোজ্যতা = 2 | 
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(vi) Clea যোজ্যতা = 11 তাই অন্যান্য মৌলের যোজ্যতা Cl- 
এর যোজ:তা দিয়ে মাপা হয়। একাঁট Al পরমাণ 3টি ০1 পরমাণুর 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে ACh উৎপন্ন করে। 4১1-এর যোজ্যতা =3। 


মৌল যোজ্যতা যোজ্যতা যৌগের গঠন সঙ্কেত 
প্রকাশক চিহ্ন | 
H 1 —H H-O-H ole | 
cl 1 Cl H—Cl HCl 3 
0 2 0 H—-O—H H,O 
N 3 —N— H—N—H NH, 
| i - 
1 H ‘ 
| ] 
Cc 4 —C— টি CH, 
| 
H 
রি ্ AI ভিন চি AICI, 
| Cl | 
কয়েকটি মৌল এবং মূলকের যোজ্যতা 8 
হোজ্যতা 1 7) | 3 4 5 
হাইড্রোজেন (4) | অক্তিজেন (0) | নাইস্ট্রোজেন | কার্বন (0) | ফসফরাস 
ক্লোরন (01) ম্যাগনোঁসয়াম (Mg) (N) | সালফার (5) (P) 
ব্রোমিন (Br) ক্যালীসয়াম (Ca) | ফসফরাস (৮) | সিলিকন (Si) | নাইট্রোর্জেন | 
| আয়োডিন (2) fase (Zn) আয়রন ইক) (N) J 
সোডিয়াম (Na) | সালফার (5) (Fe) | 
মোৌল-? | পটাসিয়াম (K) | আয়রন (আস: ) aT | 
সিলভার (48) tre (al) 
কপার (আস্‌) | কগার (ইক)(০১) | 
| Cu) ।মারকারি (ইক) (He) 14 
| মারকার (He) | লেড (৮৮) | 
নাইক্রেট (NOs) | কার্নেট (COs) | ফসফেট 
ক্লোরাইড (Cl) সালফেট (504) (১০94) 
ব্রোমাইড (Br) সালফাইড (5) ফসফাইড (৮) 
হাইড্রাজল (OH) | ভাইক্রোমেট নাইট্রাইড (N) 
মুলক-? | ক্লোরেট (ClO) (Cr207) 
(HCOs) 
(মি) 
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[ae £ কতকগুলি পরমাণদ একসঙ্গে থেকে পরমাণুর মত ব্যবহার করে । এরা. 
স্বাধীন অবস্থায় থাকতে পারে না। এইরকম পরমাণুপহুজকে মূলক বলে । যেমন 
07. (হাইড্রাক্সল ), COs (কার্বনেট ), 504 (সালফেট ), NO, ( নাইট্ৰেট ), 
NA, (আমোনিয়াম ) ৷ ] 

@ যোজ্যতার ব্যবহার ( Uses of Valency ) 2 

যোজ্যতা Sa Tareq মৌল কিংবা মুলকগ্যালকে শ্রেণী- 
' বিভাগ করার ফলে রসায়ন পাঠ অনেক সহজ হয়েছে। তাছাড়া, 
যোজ্যতার সাহায্যে বিভিন্ন Alea সঙ্কেত সহজেই প্রকাশ করা যায়। 

যেমন ধরা যাক,দ: টি মৌল M এবং আছে। M মৌলের যোজ্যতা * 
এবং N মৌলের যোজ্যতা ঠ। তাহলে M এবং মৌল দ্বারা গাঁঠিত 
যৌগের সঙ্কেত হবে My Nx ; অর্থাৎ M মৌলের যোজ্যতা. যত সেই 
সংখ্যাটি N মৌলের ডানদিকে নিচের দিকে এবং N মৌলের যোজ্যতা 
যত সেই সংখ্যাটি ১1 মৌলের ডানদিকে নিচে লিখে যোগাঁটর সঙ্কেত" 
- প্রকাশ করা হয়। 

যেমন ধাঁর, আযালামানয়াম অক্সাইডের সঙ্কেত লিখতে হবে।' 

(i) প্রথমে আযালামানয়াম ও আক্সজেনের Te পর পর লেখা হল, 
(i) প্রত্যেকাটর যোজ্যতা, চিহ্নের ডানাঁদকে লেখা হল, (iii) এইবার 
Al এবং 0 fox. te ঠিক পাশাপাশি লিখে 9-এর যোজ্যতাকে Alaa 
ডানপাশে নিচে এবং 41-এর যোজ্যতাকে 0-এর ডানপাশে নিচের দিকে 
বসালে আ্যালামনিয়াম অক্সাইডের এই সঙ্কেত পাওয়া যাবে৷ 

(1) আ্যালযামানয়াম অক্সাইডের সঙ্কেত 

Alay যোজ্যতা_3 i Al, 3 
(i) (ii) ৬১২ 
0-94 যোজ্যতা=2 p 04 ১2 এ 
(iii) 21505 আ্যাল্যামনিয়াম অজ্াইড 
(2) CATON ফসফেটের সঙ্কেত 
Na-a4 যোজ্যতা=1 i Na, /1 
(ii) ৮৫ 
(PO )-এর যোজ্যতা=3 (594): 3 
(iii) Na(PO,) সোডিয়াম ফসফেট 
(3) ক্যালসিয়াম ফসফেটের সঙ্কেত 
০৪-এর যোজ্যতা=2 ১ Ca, 2 


’ (i) ৫ 
(৪04)-এর যোজ্যতা_3 (PO) 3 
(81) 0৪3(904)5 ক্যালাসয়াম ফসফেট 


(i) 


Ph. Sc. (VHI)—5. 
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০ ঘোজ্যতা অন্যসারে যৌগিক GA সঙ্কেত রচনা করার উদাহরণ ৪. 


(i) সোডিয়াম মনোক্সাইভঃ সোডিয়াম ধাতু, তাই সঙ্কেতে 
সোণডয়ামের চিহ্ন আগে বসবে এবং যেহেতু অক্সিজেন অধাতু, তাই ওর 
toe পরে বসবে | এখন ট্ব৫-এর যোজ্যতা = ! এবং 0-এর যোজ্যতা = 
2। সৃতরাং সোডিয়াম মনোক্সাইডের সঙ্কেত [291 


(ii) সালফার ডাই-অক্সাইডঃ সালফার এবং আঁক্পজেন উভয়ে 
অধাতু, কিন্তু 5 একটি কাঠিন পদার্থ, তাই সালফার ডাই-অক্সাইডের 
সঙ্কেতে আগে সালফারের THE এবং পরে আঁক্সজেনের TOS বসবে । এখন 
Saag যোজ্যতা = + এবং 0-এর যোজ্যতা = 2 | সুতরাং সালফার ডাই- 
অক্সাইডের সঙ্কেত 5:04 বা. 50 হবে (সংখ্যাগ্রীলর সাধারণ গঁণতক 
2 য়ে ভাগ FCA) | 


(iii) আযামোনিয়াম সালফেট ঃ আযামোনয়াম মূলক ধাতুধমর্ঁ এবং 
সালফেট মূলক অধাতুধমাঁ। তাই আ্যামোনিয়াম সালফেটের সঙ্কেতে 
বান মূলকঁটি আগে এবং SOs মুলককে পরে লিখতে হবে। এখন 
NH মূলকের যোজ্যতা = | এবং ১০+মুলকের যোজ্যতা = 2 | সুতরাং 
আযমোনয়াম সালফেটের সঙ্কেত (N+) 2504) 


€ নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল £ 


— 


যোঁগের নাম যৌগের মধ্যে যৌগের সঙ্কেত 
AMG lea যোজ্যতা 
সোডিয়াম ক্লোরাইড Na—1 10171 NaCl 
" ফেরিক অক্সাইড ৪ ০2, ঢ550ঃ 
ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড Ca—2 N—3 | CaN 
ফসফরাস পেশ্টক্সাইভ ৮75 ০ P20; 
: ফেরিক সালফাইড Fe—3 S—2 Fe,S, 


জল, চিহ্ন ও সঙ্কেত BF 


soenfa যৌগের নাম ও সণ্কেত নিচে দেওয়া হল ই 


৭৯ ৯৯-২৯-২২২২ 
যৌগের নাম | acre যৌগের নাম | সচ্ষেত 
আসি রা নাইট্রেট লবণ 
সালফিউারিক STAT H2SO4 সোডিয়াম নাইট্রেট NaNOs 
হাইড্রোক্লোরিক STAG HCI পটাসিয়াম নাইট্রেট KNOs 
arate SPS HNOs ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট Mg(NOg)a 
আযা্সেটক SPAS CHsCOOH | আযমোনিয়াম নাইউ্রেট NH4NOg 
অক্সাইড হ্যালাইড লবণ 
সালফার ডাই-অক্সাইড S02 
কার্বন ডাই-অক্সাইড 00 সোডিয়াম ক্লোরাইড NaCl 
নাইীট্্িক অক্সাইড NO পটাসিয়াম ক্লোরাইড KCl 
ফেরিক অক্সাইড Fe20s আ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড | NH4Cl 
ক্যালসিয়াম অক্সাইড Cao পটাসিয়াম আয়োডাইড KI 
আযলৃমিনিয়াম অক্সাইড 41908 ক্যালাসয়াম ব্রোমাইড CaBra 
ক্ষার সালফাইভ 
ফেরাস সালফাইড FeS 
সোডিয়াম হাইডরক্সাইড NaOH সোডিয়াম সালফাইড NagS 
পটাসিয়াম হাইডক্সাইড KOH জিঙ্ক সালফাইড ZnS 
ক্যালসিয়াম ছাইডক্সাইড Ca(OH) 2 হাইড্রোজেন সালফাইড 17729 
'আযামোনিয়াম RUA NH40H আযামোনিয়াম সালফাইড | (NH4)2S 
কার্বনেট লবণ আরো কয়েকটি যোগ 
সোডিয়াম কার্বনেট NagCOs 
ক্যালাসিয়াম কার্বনেট 55০93 কার্বন মনোক্সাইড ০০ 
কার্বনেট MgCOg পটাসিয়াম পারম্যাঙ্জানেট | KMnO4 
সোডিয়াম বাই-কার্বনেট NaHCOs আযামোনিয়া NHs 
সালফেট লবণ জৈব যৌগ 
কপার সালফেট CuSO4 
ম্যাগনৌসিয়াম সালফেট MgSO4 বৌঞ্জন 0৪76 
সোডিয়াম সালফেট | NagSO4 1 গ্লুকোজ ০৪7৮ ০০৪ 
ফেরাস সালফেট ০5094 ইথাইল আ্যলকোহল 5275077 
প্রশ্নাবলী 
I. জ্ঞানমচলকঃ 


(6) জল যে একটি যৌগিক পদার্থ এটা কোন্‌ বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন? 
Gi) বিশুদ্ধ জলের গলনাঙ্ক এবং স্কনটনাঙ্ক কত? 
(ii) রাসায়ানক বিশ্লেষণ কাকে বলে? 
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(iv) তাঁড়ৎীবশ্লেষণ বলতে কি বোঝ? 
(৮) জলের তাঁড়ৎীবশ্লেষণে কি কি পদার্থ পাওয়া যায়? 
(vi) তাঁড়ৎ-বিশ্লেব্য পদার্থ কাকে বলে? 
(vii) ক্যাথোড, আনোড কাকে বলে? 
(viii) ভোল্টামটার Te? 
(ix) রাসায়ীনক সংশ্লেষণ এবং রাসায়নিক বিয়োজন বলতে কি বোঝ ? 
(x) তাপীয় বিয়োজন কাকে বলে? 
(xi). চিহ্ন এবং সঙ্কেতের সংজ্ঞা দাও। 
(xii) সংস্লেষাঁণক পদ্ধীততে ?কভাবে জল প্রস্তুত করা হয় বর্ণনা কর। 
(xiii) fox থেকে আমরা কি কি তথ্য জানতে পার? 
(xiv) সঙ্কেত থেকে ক ক বিষয় জানা যায়? 
(xv) যোজ্যতা কাকে বলে? সোডয়াম, আক্সজেন, ফসফরাস, আল. 
মাঁনয়ামের যোজ্যতা কত? 
TL. বোধমুলক ৪ 
(i) জলের তাঁড়ৎ-বিশ্লেষণ করলে আযানোডে এবং ক্যাথোডে ?ক fear গ্যাস 
মুক্ত হয়ঃ 
Gi) ota বিয়োজনের উদাহরণ দাও। 
(iii) 2H, N, Na, এবং 702 বলতে fa বোঝ? 
(iv) foe এবং সঙ্কেতের মধ্যে পার্থক্য ক? 
(৮) ॥20_এই সঙ্কেত থেকে আমরা ক fe তথ্য জানতে পারি? 
(vi) দুটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর যে জল একাট যৌগিক পদার্থ । 
(vil) তাঁড়ৎাবশ্লেষণ বলতে কি বোঝায়? একাঁটি উদাহরণ দিয়ে বঢাঁঝয়ে 
দাও। 
(৮) রাসায়নিক বিয়োজন বলতে fe বোঝায়? একাঁট উদাহরণ "দিয়ে 
বুঝিয়ে দাও। 
(x) রাসায়নিক সংযোজন বলতে ক বোঝায়? উদাহরণ য়ে ব্ীঝয়ে দাও ৷ 
(x) H, 4H এবং Ha বলতে কি বোঝ? 
(xi) 4N, £িত) NaCl, 5NaCl, 75904, 8০09০ এবং INH বলতে 
কি বোঝায় ? 
(xii) পদার্থের রাসায়ানক সংযত বলতে fe বোঝ? মৌলিক এবং 
যৌগিক পদার্থের গঠনে পার্থক্য বক? উদাহরণ দিয়ে বাঁঝয়ে দাও। 
(xiii) gait একযোজাী, দ্বযোজশী এবং ত্রিযোজাী মৌলের নাম এবং চিহ্ন 
লেখ । নাইড্রেট, সালফেট এবং ফসফেট মূলকের যোজ্যতা লেখ | 
(xiv) একাট যৌগের সঙ্কেত H250_এর থেকে আমরা ক fe feat 
জানতে পার ঃ [H=1, 9388, 05161 
(sv) আ্যামোনিয়ার সঙ্কেত Nমঃ_এর থেকে কি ক তথ্য জানা যায়? 


(N=14, H=1] 


© 
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TU. প্রয়োগমুলক ৪ 


(i) 


(xii) 
(সা) 


(xiv) 


একটি যৌগের warts ওটি H পরমাণু, 1টি P ora এবং 416 
0 পরমাণু আছে, যৌগের সঙ্কেত লেখ। 

HNO ag মধ্যে ওর উপাদানগ্যীলর ওজন ও অনুপাত FO? ওর 
আণাঁবক ae কত? 


জলের তাঁড়ৎীবশ্লেষণ করে আ্যানোডে 5 ০.০. আক্সজেন পাওয়া 

গেল। এ সময়ে ক্যাথোডে কত ০.০. হাইড্রোজেন উৎপন্ন করবে 

16 ভাগ ওজনের আঁক্সজেনের সঙ্গে কত ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন, 

যুস্ত হয়ে জল উৎপন্ন করবে? 

আ্যামোনিয়ার মধ্যে 1টি নাইট্রোজেন এবং 3 হাইড্রোজেন পরমাণু 

বর্তমান_এর সঙ্কেত ক হবে? 

2টি Na, 1টি ১ এবং 4টি 0 পরমাণু দ্বারা গাঁতত যৌগের সঙ্কেত 

লেখ। যৌগাঁটর আণাঁবক AS কত? 

C৭-এর যোজ্যতা 2 এবং টি০এর যোজ্যতা 1, ক্যালাসয়াম 

নাইদ্রেটের সঙ্কেত ক হবে? 

একাঁট যৌগের সঙ্কেত 720 P এবং 0-এর যোজ্যতা কত? 

চানর 1টি অণুর মধ্যে 1278 কার্বন পরমাণু, 22টি He পরমাণু 

এবং 11টি আক্সজেন পরমাণু বনি চিিরাপিজেড লেখ। 

faa মৌলগীলর চিহ্ন লেখঃ 

সোডিয়াম, মারকাঁর, সিলভার, cen, কপার, লোহা, 

ক্লোরিন, পটাসিয়াম, আযলমীমানয়াম। 

faced যৌগগ্ীলর সঙ্কেত লেখঃ 

আযমোনয়া, 8৮ ae Oe 

আযাঁসড; কাস্টক সোডা, ভানগার, কাঁলচুন, তু'তে, পটাসিয়াম 

পারম্যাঙ্গানেট। 

একটি যৌগের একি অণদুতে দন হাইড্রোজেন, একাট কার্বন এবং 

{তনাট আক্সজেন পরমাণন আছে। যৌগাঁটর সঙ্কেত লেখ। 

(a) HgO-ce উত্তপ্ত করায় He এবং 02 উৎপন্ন হয়। 

(১) Mg তারকে Oe মধ্যে দহন করায় সাদা রঙের MgO 
উৎপন্ন হয়। 

'বাকুয়া দুটির মধ্যে কোনটি রাসায়ানক সংশ্লেষণ এবং কোনা 


বিয়োজন ? 

(a) গ্রুকোজের 1টি অণর মধ্যে 6 কার্বন পরমাণু, 12টি 

হাইড্রোজেন পরমাণু এবং 6টি আক্সজেন পরমাণ ন আছে। 

(০) ক্যালীসরাম কার্বনেটের একাট অণদুর মধ্যে is ক্যালসিয়াম, 
11ট কার্বন এবং 3টি আঁক্সজেন পরমাণু আছে। 

(9) সালাঁফউারক আযাঁসডের 1টি অপুর মধ্যে 2ট হাইড্রোজেন. 
1ট সালফার এবং 4টি আঁক্সজেন পরমাণদ আছে। 
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গ্লুকোজ, ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং সালাফিউীরক আ্যাঁসডের সঙ্কেত 

লেখ এবং প্রত্যেকাটর আণাঁবক গুরুত্ব নির্ণয় কর। 

(sv) (a) ক্যালাসয়াম কার্বনেটকে (০8003) উত্তপ্ত করলে ক্যালাসয়াম 

অক্সাইড (CaO) এবং ০02 উৎপন্ন হয়। 

0১) আঁক্সজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন মাঁশয়ে আগ্নসংযোগ করলে 
জল (750) উৎপন্ন হয়। বাক্রয়া দুটির মধ্যে কোনটি 
সংযোজন বিক্রিয়া এবং কোনটি বিয়োজন 'বাক্রয়া ? 

(svi) একাঁট যৌগের মধ্যে 2টি হাইড্রোজেন পরমাণু, 1ট কার্বন ও 3াট . 
অক্সিজেন পরমাণু আছে। যৌগাঁটর সঙ্কেত লেখ এবং যৌগাঁটর 
আণাঁবক A কত? 

(xvii) একটি সাদা গ:ড়াকে উত্তপ্ত করলে বর্ণহীন, গন্ধহীন একাঁট গ্যাস 
উৎপন্ন হয় যাকে স্বচ্ছ চুনজলের মধ্য দিয়ে চালনা করলে চুনজল 
ঘোলা হয়ে যায়। গ্যাস কিঃ সাদা অবশেষরুপে পড়ে থাকা 
পদার্থাট কিঃ এখানে সাদা গড়া পদার্থাটর সংশ্লেষণ না বিয়োজন 
হলঃ 

(xviii)  একাটি মৌল এবং A অপর একটি মৌল। "এর যোজ্যতা--& 

. এবং &-এর যোজ্যতা-) হলে M এবং A-এর সংযোগে গঠিত 

“_ যৌগাঁটর সঙ্কেত কি হবে? j 

(xix) একটি লাল রঙের পদার্থ Ace তীব্র তাপ প্রয়ো 
হিস উনিগতিহরারর লা কটি শা বলে এ 
C পড়ে থাকে। 73 গ্যাসের মধ্যে শিখাহণন জলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ 
করালে তীব্রভাবে জবলে ওঠে ৷ A, 7 এবং 0-কে সনান্ত কর। এখানে 
A পদার্থের সংশ্লেষণ না বিয়োজন হল? 

(xx) নিচের যৌগগ্ীলর মধ্যে কক পরমাণ্‌ কয়াটি করে খ 
এবং প্রত্যেকটির আণাবক গুরুত্ব নির্ণয় কর। ০870, 
ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, ম্যাগনোঁসয়াম নাইট্রেট | 

(9-38%, ০- 16, Na=23, ০19, N=14, H=1 
Ca=40, Mg=24) 1 

(xxi) Mg-aa যোজ্যতা 2 এবং ১০4এর যোজ্যতা=2 গনোসয়াম 
সালফেটের সঙ্কেত কি হবে? [74 

(xxii) মৌল A এবং B-এর যোজ্যতা যথাক্রমে 2 এবং 31 মৌল দুটি যুক্ত 
হয়ে যে যৌগ উৎপন্ন করে তার সঙ্কেত লেখ। মাগি 


IV. দক্ষতামুলক £ 
(i) জলের তাঁড়ং-বিশ্লেষণ পরীক্ষার একাঁট ত্র অঙ্কন করে আ্যানোড, 


ক্যাথোড নির্দেশে কর এবং কোন্‌ স্থানে হাইড্রোজেন এবং আঁক্সজেন 
গ্যাস TS হয় দেখাও। 
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(i) জলের সংশ্লেষণে ক্যাভোন্ডসের পরাক্ষাটর একাট Toa অন্কন করে 


যন্দরটির বর্ণনা কর। 

(in) তাপাঁয় বিয়োজন দেখাবার জন্য একটি পরক্ষার চিত্র একে পরাক্ষাট 
বর্ণনা কর। 

(iv) একট ভোল্টামটারের চিত্র অঙ্কন কর। ভোল্টামিটারের দুই তাঁড়ৎ- 


দ্বারের সঙ্গে ব্যাটারীর সংযোগ দৌখয়ে আযনোড এবং ক্যাথোড লেবেল 
কব। কোন্‌ তাঁড়ৎদ্বারে ক্যাটায়ন এবং কোন, তাঁড়ৎদবারে WATT 
ae হয় দেখাও । 


Objective type Questions : 

[A] শূন্যস্থান পূরণ করঃ 
6) _ এবং _ এই দুটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে — তৈঁর। (8) বাতাসের 
মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস পোড়ালে — উৎপন্ন হয়। (0) মৌলিক পদার্থের 
একাঁট _কে সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে Toe বলে। Civ) HNO; যৌগাঁটর 
আণাবক গুরুত্ব _। (v) 2H বলতে হাইড্রোজেনের _ _ বোঝায় এবং 
Hh বলতে হাইড্রোজেনের — — বোঝায়। (vi) সোডিয়াম + _ = সোডিয়াম 
ক্লোরাইড | (vil) জলের তাঁড়ং- বিশ্লেষণ করলে ক্যাথোডে — আয়তন _ 
এবং আযানোডে — আয়তন — পাওয়া যায়। (viii) ক্যালসিয়াম কার্বনেটের 
সঙ্কেত ৷ (ix) কোন মৌলের 1টি পরমাণু যত সংখ্যক — ATTA সঙ্গে : 
qe হয় সেই সংখ্যাকে এ মৌলের যোজ্যতা বলে। (x) আঁক্সজেনের 
যোজ্যতা = —! \ 

[73] সঠিক উত্তরে ‘Vv’ দাগ দাওঃ 

(i) foe দ্বারা যৌগের পরমাণ/অণদুকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। 


(ii) জল ভাল তাঁড়ৎ পাঁরবহণ করতে পারে না। জলকে সুপাঁরবাহী 
করার জন্য জলের সঙ্গে সামান্য আযসড/স্পারট/কেরোঁসন যোগ - 


করতে হয়। 
(ii) জলকে ভাঙলে এক/দুই আয়তন আঁক্সজেন, দুই/তিন আয়তন 
হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যায়। 


(iv) জলের তাঁড়ং-বিশ্লেষণ করলে__আ্যানোডে আক্সজেন/হাইড্রোজেন 
এবং ক্যাথোডে হাইদ্রোজেন/আঁক্সজেন বেরোয়। 

(৯) সঙ্কেত দ্বারা কোন পদার্থের একট পরমাণ7/অণনকে সংক্ষেপে 
প্রকাশ করা হয়। 

(vi) গ্লুকোজের সঙ্কেত C,H 20,/Ci2H22011 

(vii) 2H&0=2H£+02বাক্রয়াট . সংযোজন ‘বাক্ৰয়া/'বয়োজন 
শবারুয়া। 

(viii) মৌলের যোজ্যতা_ পূর্ণ সংখ্যা/ভগ্নাংশ। 
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Gx) জল একটি সাধারণ মিশ্রণ/মৌল/যৌগ। 
(x) 7509 বলতে জলের 1টি পরমাণ/1টি অণু বোঝায়। 
(si) ক্যালাসয়াম নাইড্রেটের সঙ্কেত হল-_ 
_ Ca(NOs)2/CaN20,/(NO,)Ca 
(xii) পটাসিয়াম ক্লোরেটকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে যে রাসায়ানিক fate 
হয়, তাকে বিয়োজন/সংযোজন বলে। 
[C] ঠিক না ভুল Trent করঃ 
(i) HSO.aait যৌগ অণুর সঙ্কেত। 
Gi) কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্কেত 0501 
(ii) 2Hg0=2Hg+02—fafeaté হল রাসায়ানক -সংযোজন। 


(iv) একটি oes মধ্যস্থ পরমাণুগুলর পারমাণাবক গফলই 
হল অণ্দাটর আণাঁবক ওজন। ছানা 


(৮) সংযোজন Faisal কোন নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় না। 


3.1 পদাৰ্থ 

পৃথবীর যে দিকে আমরা তাকাই, সেই দিকেই দোঁখ অজস্র রকসের 
পদার্থ ছাড়িয়ে আছে। এই সুন্দর পাথবী, আকাশের চন্দ; সং” গ্রহ, 
TRIAS কিন্তু পদার্থ। 

আমরা অনেক পদার্থ দেখতে পাই, তা 
দেখতে পাই না, TAS ওদের অস্তিত্ব অনুভব কাঁর। 

. © সংজ্ঞাঃ যা ছটা জায়গা দখল করে থাকে, যার ভর আছে, , 
যাদের আমরা আমাদের ইীন্দিয়ের সাহায্যে অন্যভব করতে পারি, আর 
যার জাড্য ধর্ম* আছে, তাকেই পদার্থ বলে। 

3.2 পদার্থে থর্শ 

পদার্থ মান্রেরই কয়েকাট সাধারণ ধর্ম আছে, যথা 

(i) পদার্থের কিছব-না-কিছ ভর থাকবেই। 

(ii) পদার্থ যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, কিছ্ব-না-কিছ; 
স্থান আধিকার করে থাকবে। 

(iii) পদার্থ নিজে থেকে নিজের স্থির অবস্থার বা গাঁতশীল 
অস্বথার পাঁরবর্তন করতে পারে না। কোন পদার্থ স্থির অবস্থায় 
- থাকলে, ওর উপর বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না (করলে চিরকাল স্থির 
অবস্থায় থাকবে, আবার যাঁদ গতিশীল অবস্থায় থাকে তবে ওকে বাধা 
না দেওয়া পর্যন্ত সমবেগে সরলরেখায় চলতে থাকবে । পদার্থের এই 
ধর্মকে জাড্য ধর্ম বলে। 

(iv) পদার্থকে ইীন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায়। 

(৮) দুটি পদার্থ কখনো একই জায়গা দখল করতে পারে না, 
পদার্থের এই ধর্মকে অভেদ্যতা বলে। 

(vi) পদার্থের ধর্মকে OR রেখে ওকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ 
করা যায়। পদার্থের এই ধর্মকে বিভাজ্যতা বলে। 

3.3 পদার্থে তিল অবস্থা 

পদার্থ foals অবস্থায় থাকতে পারে, যথা_(1) কঠিন, (ii) তরল 
এবং (iii) গ্যাসীয়। 

* তেমনি থাকতে চায়__নিজে থেকে নিজের স্থির বা গাতশঈল 

উনি ane চার দা। পদার্থের এই ধর্মকে জাড্য ধর্ম বলে। 
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(1) কান পদার্থঃ কঠিন পদার্থের একটি fates আকার এবং 
আয়তন আছে। যেমন__সোনা, কাঠ, ইট, পাথর । বল প্রয়োগ না করলে 
কঠিন পদার্থের আকার বা আয়তনের কোন পাঁরবর্তন হয় AT! 

(2) তরল পদার্থঃ তরল পদার্থের আকার 'নাঁদ্ট নয় Tome 
আয়তন নিৰ্দিষ্ট । যেমন_জল, তেল, দুধ ইত্যাঁদ তরল পদার্থকে যখন 
যে পাত্রে ঢালা হয় তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। তাপে তরলের 


আয়তন বাড়ে। সাধারণ উষ্ণতায় তরলের উপরতল থেকে বাম্পায়ন হয়। ' 


(3) গ্যাসীয় পদার্থঃ গ্যাসীয় পদার্থের আকার বা আয়তন কোনাঁটই 
{নার্দল্ট নয়; যেমন- বায়দ, হাইড্রোজেন ইত্যাঁদ। 

(i) গ্যাসীয় পদার্থের পাঁরমাণ যতই কম হোক না কেন, যখন যে 
পাত্রে রাখা হয় তখন সেই পাত্রের আকার এবং আয়তন লাভ করে। 

Gi) fem চাপে উষ্ণতা বাড়ালে গ্যাসের আয়তন বাড়ে, কমালে 
আয়তন কমে । 

(iii) স্থির উষ্ণতায় গ্যাসের উপর চাপ প্রয়োগ করলে, আয়তন 
কমে, চাপ কমালে আয়তন বাড়ে। চাপ এবং তাপের উপর গ্যাসের 
আয়তন নির্ভর করে। 

[ বর্তমানে প্লাজমা অবস্থাকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলে ধরা হয়। খুব উচ্চ 
উষ্ণতায় পদার্থের এই অবস্থা হয় । ] 


3.4 পদার্থের শ্রেণীবিভাগ 


মোটামাটভাবে বলা যায়, যে কোন' পদার্থকে বশ্লেষণ করলে তন 
রকম পদার্থ পাওয়া যায়_(!) বিশুদ্ধ মৌল-যে পদার্থের রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ করলে ওঁ পদার্থ ছাড়া অন্য ধর্মীবাশষ্ট কোন পদার্থ পাওয়া 
যায় না, সেই পদার্থকে মৌলিক পদার্থ বলে; যেমন- সোনা, রুপা, 
হাইড্রোজেন ইত্যাঁদ।. (2) বিশ্যদ্ধ যৌগ-যে পদার্থকে রাসায়ানক 
বিশ্লেষণ করলে একের বেশী সংখ্যক পৃথক ধর্মাবাশল্ট মৌলিক পদার্থ 
পাওয়া যায়, তাকে যৌগ বলে ; যেমন_জল, চান, 1ভানগার, www 
ইত্যাদি । (3 ) মিশ্র পদার্থ_দুই বা ততোধিক পদার্থ মেশালে ate 
পদার্থগয্ীলর নিজ নিজ ধর্ম বজায় থাকে_কোন নতুনধর্মীবাশল্ট পদার্থ 
উৎপন্ন মা হয়, তাহলে তাকে মিশ্র পদার্থ বলে। যেমন আলকাতরা, 
দুধ, পেক্রোলয়াম ইত্যাদি 

' ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের উপর fete করে মৌলগীলকে চারটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে_ 

(i) ধাতুঃ সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, কপার, আয়রন, আ্ালযা্মানয়াম, 
THATS, গোল্ড, জিঙ্ক, টিন ইত্যাঁদ। 
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(ii) অধাতুঃ ETE আক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, 
সালফার, কার্বন, ফসফরাস ইত্যাদি। { 
(iii) ধাতুকল্পঃ এই জাতীয় মৌলের মধ্যে ধাতু এবং অধাতু 
উভয়ের ধর্ম বর্তমান থাকে। সেইজন্য এদের ধাতু বা অধাতু রুপে 
পৃথকভাবে চাহৃত করা হয় না। আস্্ণেনক, আ্যাষ্টিমান_ এই 
caterer fet হল ধাতুকল্প। 

Ck) লক্ষ মোল হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন, 'জেনন 
এবং রেডন- এই ছয়াট মৌল কোন রাসায়ানক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ 
করে না- সেইজন্য এদের Taser মৌল বলে। 


3.5 পদীর্খের গলন ৃ 

আঁদমকাল থেকে মানূষের মনে প্রশ্ন_ পৃথিবীর বুকে যে অসংখ্য 
রকমের পদার্থ পড়ে রয়েছে_এইগুলি Te দিয়ে Cola! এই প্রশ্নের 
উত্তর প্রথম দেন ভারতীয় খাঁষ কণাদ। ‘তান বলেন, প্রত্যেক পদার্থ 
খুব ছোট ছোট কণা দিয়ে তোর। তান এই সুক্ষ কণার নাম দেন 
পরমাণ্। | 

পরমাণঃ পরমাণ হল কোন মৌলিক পদার্থের সবচেয়ে ছোট কণা, 
যার মধ্যে এ পদার্থের সব গণ বর্তমান থাকে। পদার্থের গঢ়ণশডাল : 
বজায় রেখে পরমাণ? রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। 

বিজ্ঞানী জন ডালউন.পরমাণুর পাঁরকল্পনাকে নতুন করে প্রাতিষ্ঠা 
করেন। ডাল্‌টনের এই wy বিজ্ঞানজগতে পরমাণবাদ নামে খ্যাত। 

পরমাণবাদঃ 

77477৬৮৮৮৬৮ এই 
কণাগডলিকে কোন ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্ৰারা ভাঙা যায় না বা 
সৃষ্টি করা যায় না। তান মৌলিক পদার্থের এইরকম ছোট ছোট 
কণাগলির নাম দেন পরমাণয। 

পরমাণ্‌কে চোখে বা শীন্তশালী অণ্রবাক্ষণ যন্ত দিয়েও দেখা যায় 
না। পৃথিবীতে 105 রকম মৌলিক পদার্থ আছে। এই 105 রকম মৌলিক 
ae 105 রকম পৃথক ধর্মাবাশল্ট case, দিয়ে তোরি। 

(ii) ) একই মৌলিক পদার্থের প্রাতটি পরমাণুর ওজন ও ধর্ম 
একই হয়। যেমন- প্রতিটি আব্সিজেন পরমাণুর ধর্ম ও ওজন একই. 
১17875১345৮ 

(ili) বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ধর্ম ও ওজন [বাভন্ন 
হয়। যেমন_সোনার পরমাণুর ওজন রূপার পরমাণুর ওজনের চেয়ে 
বেশী । সোনার পরমাণুর ধর্মের সঙ্গে রূপার পরমাণুর ধর্মের কোন 


মিল নেই। 
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OY). মৌলিক পদার্থের পরমাণঃগঠীল পর্ণ সংখ্যার সরল অনপাতে .. 


পরস্পর যত হয়ে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। যেমন__কার্বনকে 
অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে দহন করলে কার্বন ডাই-অক্সাইড অণু গঠিত 
হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড (002) অণ্দর মধ্যে কার্বন এবং আঁক্সজেন 
পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত = 1:21 raat: 
ডাল্‌টনের এই পরমাণদ-কল্পনা রসায়ন বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ অবদান। 
এই পরিকল্পনাকে ধরে নিয়ে পরে পদার্থের গঠন ও রাসায়ানি 
বিক্রিয়াগ্ীল বোঝবার অনেক স্মাবধা হয়েছে। | 


অণঃ৪ ডাল্‌উনের পরমাণুবাদ থেকে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম 
কণা সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না। ইতাল'য় বিজ্ঞান 
আ্যামাদও আাভোগ্যাড্রো 1811 খঢ়ীষ্টাব্দে যৌগিক পদার্থের ক্ষদ্রতম 
কণা সম্পকে” একটা ধারণা দেওয়ার জন্য অন্নবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর 
মতবাদ থেকে মৌল এবং যৌগের ক্ষুদ্রতম কণা সম্পকে একটা ধারণা 
স্পচ্ট হয়েছে। HLA মধ্যে পদার্থের সব ধমই বর্তমান থাকে। 


মনে করা যাক্‌, একটি লবণের দানাকে ভেঙে দয টুকরা করা হল। 
প্রত্যেক টকরাকে ভেঙে আবার দু টুকরা করা হল। এইভাবে ভাঙতে 
থাকলে শেষে এ লবণের ছোট একটা কণা পাওয়া যাবে ; দেখা যাবে 
লবণের এ ছোট কণাটির মধ্যে লবণের সব ধর্ম বর্তমান আছে। সবচেরে 
ছোট এই কণাঁটিকে অণু বলে। অপ্দাটকে ভাঙলে কিন্তু যে কণাগল 
পাওয়া যায়, সেগনলর মধ্যে আর লবণের ধর্ম বর্তমান থাকে না। 

সামান্য চান নিয়ে ara দিযে চ্ণ করলে চানর মাহ গড়া পাওয়া 
যাবে। এই গ:ড়ার ছোট ছোট কণাকে খাল চোখে দেখা না গেলেও 
অপ্যবাঁক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যাবে। এইবার চিনির এই গুড়া নিয়ে 
এক প্লাস জলে ফেলে নেড়ে দাও- ব্যাস, চিনির গড়া আর দেখতে 
পাচ্ছ না। তার মানে চিনির গুড়া জলে দ্রবীভূত হয়ে গেল। জলের 
স্বাদ নিয়ে দেখ মিস্টি লাগছে, তার মানে চান অদৃশ্য হলেও ওর গুণ 
বর্তমান আছে; অর্থাৎ চীনকে দেখতে না পেলেও জলের মধ্যে চিনি 
মিশে আছে। জলে দ্রবীভূত হওয়ার সময় 'চাঁনর ameter সবচেয়ে 
ছোট ছোট কণায় বিভ্ত হয়ে জলের অণ্.র ফাঁকের মধ্যে ঢুকে গেছে। 
ফলে শীল্তশালী অণদ্বীক্ষণ ACE সাহায্যে দেখলেও চিনির এ ছোট 
ছোট কণাগ্ীলকে আর দেখা যাবে না। চিনির এই ছোট কণাগুলির 
নাম হল চিনির অপ ৃ 

BGs মৌল বা যৌগের সবচেয়ে ছোট কণা, যার মধ্যে পদাথণটর 


সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকে, আর যে কণা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে, : 


পদার্থ dy 


তাকে অণ বলে। আ্যাভোগ্যাড্রোর মতে মৌলিক পদার্থের SLM ACE 
মৌলিক GT, এবং যৌগিক পদার্থের অণুকে যৌগিক GIy বলে। 


হান আযামোনিয়ার অণু জলের অণু 


© মৌলিক অণ্যুঃ (a) মৌলিক পদার্থের ate অণ্ড একই রকম: 
ক বুশ ee 
অণ্যুকে মৌলিক অণ্য বলে। যেমন- হাইড্রোজেন গ্যাসের অণু 2টি 
হাইড্রোজেন পরমাণড দিয়ে তর এইভাবে বাজে গ্যাসের অল্ড 
2ঁট আক্সজেন পরমাণ দিয়ে তোর । Hz, 02, N2 ইত 

(b) আবার কতকগযাল মৌলিক পদাৰ্থ, চলা 
জপ একটি করে প্রমাণ দিয়ে ভোর; যেমন_হালিয়াম গ্যাসের একটি 
TLCS একাঁট হালয়াম' orn: আছে। হিলিয়াম He, নিয়ন Ne 

(০) ধাতুর অণ.গ্ীলুও একাট করে পরমাণু দ্বারা গঠিত, যেমন-_ 
Na, K, Ca 

(d) সাধারণ অবস্থায় ফসফরাসের Te, 4টি করে পরমাণু দ্বারা 
গাঠিত, যেমন-__1241 

মৌলিক পদাথের একটি অণু যত সংখ্যক পরমাণ্ দ্বারা গঠিত, 
সেই সংখ্যাকে এ মৌলের পারমাণাবিকতা বলে। 

* যৌগিক অণ্ডুঃ যৌগিক পদার্থের অণ্যগ্ডলে বিভিন্ন রকম . 
পরমাণ দ্বারা গঠিত। এইরকম অপুকে যৌগিক অণ্ড বলে। জল, 
আ্যামোনিয়া, সালাফউরিক আ্যাঁসড ইত্যাদি হল যৌগিক 'পদার্থ। জলের 
1টি অণুর মধ্যে 2টি হাইড্রোজেন পরমাণ্দ ও 1টি অক্সিজেন পরমাণু 
আছে (1150) । আ্যামোনিয়ার 1টি sega মধ্যে 3 হাইড্রোজেন পরমাণু 
ও 1টি নাইট্রোজেন পরমাণ আছে (NHa) । 

[72504 HNOs, COs, ACl—aat সবাই যৌগিক Ber | 

৩ পরমাণ;র গঠন সম্পর্কে আধ্যানিক ধারণাঃ 

{বংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড এবং 
নলস্‌ বোর পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একটা পাঁরজ্কার চিত্র আমাদের 
02187৮4৮857 er 
ETS হা i) প্রোটন, (ii) নিউট্রন এবং 


(iii) ) Sereda | 
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প্রোটনে এক একক পাঁজাঁটভ চার্জ থাকে এবং এর GAS এক একক | 
fasta কণা হল নিস্তাঁড়ৎ এবং এর ভরও এক একক। 
কণার মধ্যে এক একক নেগোঁটভ চার্জ থাকে এবং এর ভর নগণ্য। 

[নিভীক্লয়াসঃ পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন এবং প্রোটন কণা আঁত ক্ষুদ্র 
স্থানে একসঙ্গে অবস্থান করে। একে TACT বলে। 

পরমাণন-ক্রমাঙ্কঃ [নিউক্লিয়াসের মধ্যে TOs fet প্রোটন থাকে, সেই 
সংখ্যাকে পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা বা পরমাণন-ক্রমাঙ্ক বলে। 

ভরসংখ্যাঃ দীনউদ্রন এবং প্রোটনের মোট সংখ্যাই হল পরমাণ্াঁটর 
ভন্রসংখ্যা। কেন্দ্রে Awol প্রোটন থাকে, সমসংখ্যক ইলেকট্রন 
ননউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ISSR কক্ষে আবর্তন করে। যেহেতু একাঁট 
পরমাণুর মধ্যে পঁজাটভ তাঁড়ৎগ্রস্ত প্রোটন এবং নেগোঁটভ ed 
ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান, তাই পরমাণু নিস্তাঁড়ৎ হয়। 

= Sema 


৯২২ 
হাইড্রোজেন পরমাণু 


Mtn oe ৮০০৮০ 
2ie নিউট্রন থাকে এবং একে কেন্দ্র করে 2াট ইলেকট্রন আবর্তন করে। 


3.6 ্লাসাস্রনিক Sera একটি পাল্রমানহিক হউন! 


© রাসায়নিক বিক্রিয়াঃ রাসায়ানক বিক্রিয়া হল একাঁট পারমাণবিক 
ঘটনা, এক বা একের বেশ! সংখ্যক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক পাঁরবর্তন 
ঘটলে, এ পদার্থগ্যালর Ut গঠন বদলে সম্পূর্ণ নতুন 
ধর্মীবশিষ্ট নতুন পদার্থের অণ্ উৎপন্ন হয়_এই ঘটনাকে রাসায়ানক 
বিক্রিয়া বলে। 

রাসায়নিক বায়ার হলে একটি পরার গল এমনি 
আর একরকম পদার্থে পাঁরণত হয় বটে, কিন্তু পদার্থের মূল উপাদান 
অর্থাৎ পরমাণুর গঠন ও পরমাণুর মোট সংখ্যার কোন পাঁরবর্তন হয় না। 
রাসায়ানক Tales আগে isa অংশগ্রহণকারী যে কয়টি পরমাণু 


ছিল, Tales পরেও ঠিক সেই কয়াঁট পরমাণু আবকৃত অবস্থায় 


থাকে। রাসায়ানক 'বাক্রয়ায় পরমাণুগুুলি এরকম অণ্যুর কাঠামো ভেঙে 


পদার্থ - 19 


ফেলে নতুন ধরনের কাণ্ডামোঁবশিষ্ট অপ গঠন করে। তাই বলা বায়, 
রাসায়নিক বিক্রিয়া হল একটি পারমাণবিক ঘটনা। টু 


রাসায়ীনক 'বাক্রিয়ায় যে সব পদার্থের পাঁরবর্তন হয়, অর্থাৎ যারা 
বিক্রিয়া করে, তাদের 'বাক্রিয়ক বা বিক্রিয়াকারী পদার্থ বলে। আর 
ধবক্রিয়ার ফলে যে সব নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাদের বিক্রিয়াজাত 
_ পদার্থ বলে। j : 
: যেমন, কাঠকয়লাকে আঁক্সজেনের মধ্যে. পোড়ালে কার্বন ডাই- 
" :অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এখানে কাঠকয়লা ও আঁক্পজেন হল Missy আর 
কার্বন ডাই-অক্সাইড হল বাক্রয়াজাত পদার্থ । C + 02= C0! 
"+ বাক্রয়ার আগে একাঁট € পরমাণ্‌ এবং একটি আঁক্সজেন অণু 
অর্থাৎ গিট আঁক্সজেন পরমাণ্‌ পৃথকভাবে feet) বিক্রিয়ার পর এ C 
“পরমাণুর সঙ্গে 2টি 0 পরমাণু যুক্ত হয়ে 002 অপ উৎপন্ন করে। 


.. .. রাসায়ানক সমীকরণঃ কোন রাসায়ীনক বাক্রয়াকে চিহ্ন ও. 
সঙ্কেতের সাহায্যে বাক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের AAT TA : 
, মধ্যে সমতা বজায় রেখে সংক্ষেপে প্রকাশ করার পদ্ধাঁতকে র 
সমীকরণ বলে | এক কথায় সমীকরণ হল রাসায়নিক 'বাকুয়ার সঙ্কেত ৷ 


© রাসায়ানক সমীকরণ লেখার পদ্ধতিঃ 

(i) প্রথমে মাঝখানে States (>) লিখে বিক্লিয়ক পদার্থের সঙ্কেত বাম দিকে 
এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের সঙ্কেত ডান দিকে লিখতে হয় । 

Gi)’ বকারক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থ একের বেশ হলে িকারক পদার্থের 
সঙ্কেতগ্ীলকে 4 চিহ্ন দিয়ে এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের সঙ্কেতগ্ালকে + চিহ্ন 
দিয়ে যোগ করা হয় । বাম দিকের সংকেতগ্ীল কোন কোন অণ্চুর মধ্যে বিক্রিয়া 
ঘটছে এবং ডান দিকের .সঙ্কেতগনুল বিক্রিয়ার ফলে কি কি উৎপন্ন হবে তা প্রকাশ 
: প্করে। যেমন, একটি বিক্রিয়ায় বিকারকগ্ীল He এবং 02, বিক্রিয়াজাত পদার্থ 
901 এক্ষেত্রে লএ + 02 > 80 লেখা হয়। 

2 (ii) . এখন বাম দিকে বিকারক পদার্থগ্দীলর মোট ভর = ভান দিকের 
বিক্রিয়াজাত পদার্থগাীলর মোট ভর হবে | সুতরাং বাম Tacs বিকারক পদার্থগ্যীলর 
' পরমাণুর মোট সংখ্যা = ডান Tacs বিক্রিয়াজাত পদার্থ গযালর পরমাণুর মোট সংখ্যা 
হবে । তাই পরমাণুর সংখ্যার সমতা বিধানের জন্য বিক্রিয়ার আগে এবং বিক্রিয়ার 
পরে উৎপন্ন অণ্গ্ীলর সংখ্যা ASST উভয় পাশের পরমাণুর সংখ্যা সমান করতে 

হবে ৷, এই অবস্থায় সমীকরণাঁট VOLS সমীকরণ হয় | - 
(iv) এইভাবে উভয় দিকে ora সংখ্যা ঠিক করে (*-৯) চিহ্থাট উঠিয়ে 

{বকারক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থগীলর মাঝে = চিহ্ন বসাতে হয়। যেমন, ' 

2H, + O2 = 250 এই সমীকরণাঁট হল IONS সমীকরণ | 
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৩ উদাহরণঃ আঁক্পজেনের (0) সঙ্গে আ্যালদামাঁনয়ামের (Al) 

্যালযামানয়াম অক্সাইড (AlOs) উৎপন্ন হয়। 
1705 —> 41505 

এখন দেখা যাচ্ছে, বাম পাশে Al পরমাণু সংখ্যা 1 এবং ভান 

পাশে-?, বাম পাশে 0 পরমাণু সংখ্যা= 2 এবং ডান পাশে-3, 

এখন বাম পাশে 476 Al অণু এবং 3াঁট 0? অণু বসালে আর ভান পাশে 

2টি ALOs অণু বসালে উভয় পাশে Al এবং 0 পরমাণুর সংখ্যা 
সমান হয়। সুতরাং সমতায্ন্ত সমীকরণাঁট হল, 
41 + 302 = 21505 ° 


© পরমাণ্‌গাল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়ঃ 

দনচের উদাহরণে বোঝা যায় যে, পরমাপ্ঃগাল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় . 
অংশ নেয় ; যেমন 

(i) নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের tater আযামোনিয়া 
উৎপন্ন হয়৷ Not 3175 2N Hs 

নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন LAAT 2টি করে পরমাণু দ্বারা 
গাঁঠিত (No এবং Ha) । এই দুটি গ্যাসের বিক্রিয়ার সময় ! অণু 
নাই্রোজেনের সণ্গো 3 অণু হাইড্রোজেন TE হয়ে | অপ আ্যামোনিয়া 
উৎপন্ন করে (7৩) (একই চাপ ও উষ্ণতায়) ৷ এই বাক্রয়ার দেখা যায়, 
2 অণু থেকে H পরমাণ,গীল এবং Nz অণু থেকে N পরমাণগথাল 
বোঁরয়ে এসে এক-একটি N পরমাণুর সঙ্গে 3ট করে H পরমাণু 
ace হয়ে NHs অণু গঠন করে। এইভাবে IGN পরমাণু থেকে দুই | 
Fer, আযমোনয়া উৎপন্ন হয়। ই 


1টি করে N গরমাণু--------++ 


(ii) হাইড্রোজেনের সঙ্গে ক্লোরনের বিক্রিম্ায় হাইড্রোজেন 
ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। H2+ Ch=2HC1 
- এই 'বিক্রয়ার সময় He অণু থেকে 1ট করে পরমাণু বৌরয়ে 


© 
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aca, Ch a, থেকে বোরয়ে আসা 1টি করে Cl পরমাণুর সঙ্গে TF 
হয়ে 1টি করে CI অণু উৎপন্ন করে। নহ+ 0৯270 


লিসা করেল পরমাপু-------------- = 


নি H ee cl 


(iii) টানে HE বীর বা 

উৎপন্ন হয়। 275+ O2=2H20 
; এখানে রাসায়ানক 'বকিয়ায় He অণু এবং 02 অণু ভেঙে নতুন 
কাঠামোবিশিষ্ট জলের অণু উৎপন্ন করে। বিক্রিয়ার সময় He অণু থেকে 
2টি করে H পরমাণু, 02 অণু থেকে বোরিয়ে আসা 1ট করে 0 
পরমাণুর সঙ্গে Ae হয়ে 17২০ অণু উৎপন্ন করে। im 
2170 + O.> 2H20 a 


£টি করে ০ পরমাগ্রু--- 


তাহলে দেখা গেল, রাসায়াঁনক বিক্রিয়ায় পরমাণ;গন্ীলই অংশগ্রহণ. 
করে। রাসায়ানক বাক্রিয়ায় 'বাক্িয়াকারী পদার্থগীলর অণুর মধ্যে 
অবাস্থত fatwa মৌলিক পদার্থের পরমাণন্গন্ল কিছুমাত্র না বদলে 
পর্ণসংখ্যার সরল অনুপাতে পরস্পরের সঙ্গে যত হয়ে 'বাক্রিয়াজাত . 
পদার্থের নতুন কাঠামোঁবাশিষ্ট Sel, উৎপন্ন করে। 


3.7 ল্লীসাম্্রনিক ভিত্তির ন্বৈশিষ্ট্য 

(i) বিক্রিয়ক পদার্থ গনাঁল সর্বদা TATA ওজন-অনুপাতে পরস্পর 
য্যন্ত হয়ে রাসায়ানক 'বাক্রয়ায় অংশ নেয়। 

(ii) রাসায়ানক 'বাকুয়ায় তাপের উদ্ভব বা তাপ শোষিত হবেই। 

(a) যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের উদ্ভব হয়, তাকে তাপ-উৎপাদক 
বা তাপমোচখ বিক্ৰিয়া বলে। যেমন- কার্বন, আঁক্সজেনের মধ্যে জবলে 
কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন FA | এই 'বাক্রিয়াঁট ঘটার সময় তাপ উৎপন্ন 


Ph. 9০. (VIT)—6 
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হয়, সন্তরাং 'বাক্য়াটি তাপমোচী fase এবং CO: তাপমোচী | 
পদ্দার্থ। C+ O2= 0095+তাপ 

অনদরুপে, Nঃ-এর সঙ্গে Hag 'বাবয়ায় আ্যামোনয়া উৎপন্নের 
সময় তাপ উৎপন্ন হয়। N2+ 27হ- 2NHa+ তাপ 

(9) ঘে রাসায়াঁনক 'বিক্রয়ায় তাত 


পর শোষণ হয়, তাকে তাপ শোষক 
ৰা তাপগ্রাহী TEM বলে। যেমন_ কানের সঙ্গে সালফারের PASAT 
তাপ শোবিত হয়_এঁট তাপগ্রাহী বিক্রিয়া এবং 05: হল তাপগ্রাহশ 


পদার্থ। C + 25 = CS, — তাপ 
(iii) বাক্রয়কের cea মধ্যস্থ পরমাণুগুনল নতুনভাবে বিন্যস্ত 
হরে নতুন ধর্মাবাশল্ট নতুন অণু সৃষ্ট করে। 
॥ (iv) বাক্রয়কগনীলর পাঁরবর্তন স্থায়ী হয়। 
3.8. ক্রাস্াক্ লিক বিক্ৰিম্্লা্ম বিভিন্ন mas 
রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য কতকগুলি শর্ত আছে, যথা 
(1) আলোকঃ হাইড্রোজেন এবং ক্লোরন গ্যাস Tatra অন্ধকারে 
রাখলে কোন নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় না, fore এ গ্যাস-মিশ্রণ 


নূর্বালোকে আনলে বিস্ফোরণ ঘটে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন 
হয়। 


Hit. eGl, = -৯ 7০1 

(2) সংযোগঃ এক পদার্থের সঙ্গে অন্য পদার্থের সংযোগের ফলে 
রাসায়নিক পাঁরবর্তন ঘটে; যেমন-শ্বেত ফসফরাস এবং আয়োডিন | 
পরস্পর স্পর্শ করালে আগুন জলে ওঠে এবং নতুন পদার্থ ফসফরাস 
ট্রাই-আয়োডাইড উৎপন্ন হয়। মাম ধাতুকে জলের সংস্পর্শে ' 
আনলেই বিস্ফোরণ সহ বিলয়া ঘটে জবলে ওঠে এবং সোভয়াম 
হাইড্রক্সাইড ও 17৬উৎপন্ন হয়। 

(3) তপঃ চূনাপাথরের (CaCOs) সাধারণ উষ্ণতায় কিছু হয় 


না; কিন্তু উত্তপ্ত করলে বিয়োজত হয়ে চুন (CaO) এবং CO: 
ভৎপন্ন হয়। 


(5) দ্রাব্যতাঃ শুল্ক সোডার সঙ্গে টারটারিক আযাসড মেশালে 
ওদের কোন পরিবর্তন হয় না। এই মিশ্রণের সঙ্গে জল মেশাবার সঙ্গে 


পদার্থ ৪3 


সঙ্গে দুটি পদার্থের মধ্যে রাসায়ানক বাক্ররা ঘটে কার্বন ডাই-অক্সাইভ 
গ্যাসের প্রচুর TAH নির্গত হতে দেখা যায়। 

(6) চাপঃ চাপ প্রয়োগে রাসায়ানক পাঁরবর্তন ঘটে; যেমন- 
আর্সোনক সালফাইভ এবং পটাসিয়াম ক্লোরেটের মিশ্রণের উপর চাপ 
প্রয়োগ করলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় এবং পদার্থগ্ীলর রাসায়ানক 
পাঁরবর্তন ঘটে। 

(7) অন্যঘটকঃ অনেক সময় দেখা যায় রাসারানক বিক্রিয়ায় কোন 
একাঁট বিশেষ পদার্থ উপাস্থত থাকলেই 'বাক্রয়ার বেগের পাঁরবর্তন হয় 
_বাড়ে কিংবা কমে, অথচ এই বিশেষ পদার্থাটর নিজের কোন 
রাসায়ানক পাঁরবর্তন হয় না। যে TAOS SAT উপস্থিত থেকে 
বিক্রিয়ার বেগ বাড়ায়, তাকে পাঁজাটভ অনুঘটক বলে। যেমন_Mn০0ঃ, 
150০10২-এর 'বয়োজনে উপস্থিত থেকে এর 1বয়োজন দ্রুত করে। 
MnO: তাই পাঁজটিভ অনুঘটক। যে অনুঘটক বাক্রয়ায় উপাঁস্থত 
থেকে TAA বেগ কমায়, তাকে নেগেটিভ অনঘটক বলে। যেমন-_ 
অল্প untae H202-এর মধ্যে উপস্থিত থেকে এর বিয়োজন মন্থর 
করে। এখানে আাঁসড হল নেগেটিভ অনুঘটক। 


20108 ছি 2001 + 305 
০০) 


39 ভিভিজ্ল শ্রেণীর ব্রাসাস্্রনিক fers 
(1) প্রত্যক্ষ সংযোগ বা দংশ্লেষণঃ একের বেশ! বাক্রিয়ক পদার্থের 
জণঃগন্ধলি এই রকম বিক্রিয়ায় সোজাসুজি পরস্পর WS হয়ে একাট.. 
নতুন পদার্থের অণু গঠন BEAT! যেমন- ম্যাগনোসিয়াম তারে আগুন 
লাগয়ে আক্সজেনপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে ঢোকালে ম্যাগনেসিয়াম ও 
আঁক্সজেনের পরমাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে ম্যাগনৌসয়াম অক্সাইডের অণু 
গঠন করে। এখানে !টি করে Mg, একাঁট 0 পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
নতুন কাঠামোবিশিষ্ট অপ MgO উৎপন্ন করে। 
2Mg 4h 0 = 2MgO 
ম্যাগনেসিয়াম অক্সিজেন ম্যাগনোসিয়াম অক্সাইড 
(2) ধিয়োজন পদ্ধাতঃ এই রকম বিক্রিয়ায় কোন পদার্থের অণয 
{বয়োজত হয়ে একের বেশী সরল অণু গঠন করে। (i) জলের অথ, 
2% হাইড্রোজেন পরমাণু ও 1টি আক্সজেন পরমাণু দিয়ে beta | জলের 
মধ্যে বিদুৎ চালনা করলে, জলের অপু ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন ও 
আক্সজেনের অণু গঠন করে। ] 
2050 = গানঃ + OF 


84 সরল প্রাকীতিক বিজ্ঞান 

(ii) ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে উত্তপ্ত করলে CaO এবং ০০, 
উৎপন্ন হয়। CaCO, = CaO + CO, 

(3) প্রাতস্থাপন বিক্রিয়াঃ এই রকম ববাক্রয়া় কোন যৌগিক 
পদার্থের অণ্যর মধ্যে এক বা একাধক পরমাণ?কে সাঁরয়ে, অন্য কোন , 
মোঁলিক পদার্থের 'পরমাণ সেই জায়গা দখল করে। যেমন-__কপার 
সালফেটের সঙ্গে লোহার 'বাঁরুয়ায় কপার সালফেট অণুর মধ্যে কপার 
পরমাণুকে সরিয়ে লোহার পরমাণ সেই জায়গা দখল করে ফেরাস 
সালফেট অণু গঠন করে, ফলে ধাতব কপার অধগ্রাক্ষপ্ত হয়। 

Fe + CuSO, = FeSO, + Cu 

লোহা কপার সালফেট ফেরাস সালফেউ কপার 

(4) 'বানময় fateats এই রকম 'ীবাক্রয়ায় 'বাক্রয়ক অণুগনীলর 
উপাদানগহীল পরস্পর জায়গা বানিময় করে ভিন্ন ধর্মীবাশিস্ট অণ্দ গঠন 
করে। ধেমন_সলভার নাইট্েট দ্রবণের সঙ্গে সোডিয়াম ক্লোরাইডের 
গবাক্রয়ায় ?সলভার নাইড্রেটের নাইট্রেট মূলক (NOs) ও সোডিয়াম 
ক্লোরাইডের ক্লোরাইড মূলক (Cl) পরস্পর জায়গা বানিময় করে 
{সলভার ক্লোরাইড ও সোডিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন করে। 


AgNO, + NaCl = AgCl + NaNO, 
সিলভার সোডিয়াম {সিলভার সোডিয়াম 
নাইট্রেট ক্লোরাইড ক্লোরাইড নাইট্রেট 


(5) পরমাণুর Haters এই রকম TSI একটা যৌগের অণুর 
মধ্যে যে পরমাণগনীল আছে, CATT নতুনভাবে সাঁজ্জত হয়ে নতুন 
আযানোনয়াম 


গরম 
করলে, আ্যামোনিয়াম সায়ানেটের অপুর মধ্যে যে সব পরমাণ্‌গনাল থাকে, 
সেগযাল নতুনভাবে সজ্জিত হয়ে ইডীরিয়ার Gy গঠন করে। 
NH, 
A 
NH,CNO—>0=C 
ত্যামোনিয়াম 


য় ১২ 
সায়ানেট NH, 
ইউরিয়া 


টার জত সো cate 
কিরে; নেম নাসার যত হয়ে নতুন যৌগ উৎপন 


মনোক্সাইড ক্লোরিনের সঙ্গে 
IF হয়ে 
কার্বানল ক্লোরাইড (0001) উৎপন্ন করে। 00901কে age যৌগ 


লে | co ae Cl, = 59015 


| 


ক 
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প্রশ্নীবলী 


[A] জ্বাননূলক £ 


@ 
৫) 


পদার্থ কাকে বলে? 

পৃথিবীতে কয়াট মৌলিক পদার্থ আছে? অগ॥ এবং পরমাণং 
কাকে বলে? 

কয়েকাঁট মৌলক অণু এবং যৌগিক অপুর নাম কর। 
পারমাণীবকতা বলতে ক TA? 

প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রন TF? 

পরমাণু-কুমাত্ক এবং ভরসংখ্যা কাকে বলে 

কোন্‌ পরমাণুর মধ্যে নিউট্রন কণা থাকে নাঃ 
রাসায়ীনক 'বাক্রিয়ার সংজ্ঞা লেখ। 

দিকারক এবং 'বাক্রয়াজাত পদার্থ বলতে ক বুঝ? 
তাপ-শোষক এবং তাপ উৎপাদক বিক্রিয়া কাকে বলে? 
রাসায়ানক বিক্রিয়া কে অংশ নেয়? 

ডালটনের পরমাণুবাদ সংক্ষেপে লেখ। 
পদার্থের সাধারণ ধর্ম উল্লেখ কর। 

মৌলক অপ এবং যৌগিক অপ, কাকে বলে? 
পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে আধীনক ধারণা কিঃ 
রাসায়ীনক বিক্রিয়ার শর্তগনীল উল্লেখ কর। 

সংজ্ঞা লেখ মৌলিক পদার্থ, যৌগিক পদার্থ | 


[Bl] aware £ 


@ 
(i) 


(iii) 
(iv) 
(v) 


পদার্থকে FA শ্ৰেণীতে ভাগ করা যায় এবং কি কিঃ 

এক পরমাণুক, '্বি-পরমাণুক চতুষ্পরমাণক অণদর নাম এবং 
সঙ্কেত লেখ। 

তাপ-শোষক এবং তাপ-উৎপাদক বিক্রিয়া বলতে কি Tara 
উদাহরণ দিয়ে alas দাও । 

সংস্পর্শে এবং Fangs দ্বারা রাসায়ীনক বিক্রিয়া ঘটে_একাঁট করে 
উদাহরণ দাও। 

অনুঘটকের প্রভাবে (a) বিক্রিয়ার বেগ বাড়ে (৮) বায়ার বেগ 
কমে_ এরুপ 'বীকিয়ার উদাহরণ দাও এবং সংশ্লিষ্ট অনয ঘটকের 
নাম লেখ। 

একটি পদার্থ সাধারণত কয়টি 'বাভন্ন অবস্থায় থাকতে পারে 
উদাহরণসহ উল্লেখ কর। 

পদার্থের কয়েকটি ধর্মের উল্লেখ কর এবং উদাহরণ দরে ব্যাঁঝয়ে 
দাও। 

বুঝিয়ে দাও। 

রাসায়ানক feted শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা কর। 


সরল প্রাকাতক বজ্ঞান 
(=) তাপ-শোষক এবং তাপ-উৎপাদক বিক্রিয়া বলতে ক বুঝায় উদাহরণ 
সহ ব্দাঝয়ে দাও। 
Gi) অপ ও পরমাণু বলতে ক বুঝায়? জলের অণুর মধ্যে কয়াঁট করে 


(1) কত রকমের রাসায়ানক বিক্রিয়া ঘটে? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও ৷ 
Gili) রাসারানক বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগনীল উল্লেখ কর। 
(সঁক), আঁক্সজেনের মধ্যে কার্বনের দহনের 'ক্রিয়াটি যে পারমাণবিক ঘটনা 
ব্যাখ্যা করে ব্যাঝয়ে দাও। 
একটি করে উদাহরণ দাও--৫৫) আলোর সাহায্যে রাসায়নিক fale, 
(6) চাপ প্রয়োগে রাসায়নিক ববাক্রিয়া। 
vi) বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের মধ্যে পার্থক্য কি বল। 
স্পা) পাঁজাঁটিভ অনুঘটক এবং নেগোঁটভ অনুঘটকের মধ্যে পার্থক্য কি? 
10] প্রয়োগমলেক £ 
৫) N: + SH = 2NH এই বাক্িয়াটিতে কোন্গুলি বিকারক এবং 
কোন্‌টি 'বাক্রিয়াজাত পদার্থ বল। কত ভাগ ওজনের N:-এর সঙ্গে 
কত ভাগ ওজনের Hag fale কত ভাগ ওজনের NH: উৎপন্ন 
হয় বল। N=14,H=1, 
(i) 2Mg + O: ৪১৫০, CaCO: = CaO + CO: 
উপরের fafen wit ক জাতীয় বায়া বল। 


(xv) 


(ii) নিচের পদার্থগ্ীলর মধ্যে কোনটি মৌলক আর কোন্ট যৌগিক 


পদার্থ বল £ 
সোনা, তামা, বাতাস, জল, কাঁস্টক সোডা, হাইড্রোজেন গ্যাস, 


(iv) নিচের বিক্রিয়াগযীল বক জাতীয় বিক্রিয়া বল £ 
(a) MgCO: = MgO + CO:; 0১) Hs Ch _ 2HCI 
(c) Na:CO:; + Pb(NO:): = PbCO! + 2NaNO, 


(d) HgCk + Cu = CuCh + Hg 


H H 
| | 
(৩) H-C=C—OH—>H-C c=0 
| J wall 
H HH 
H-H H H 


| \ 
(f) H-C-C-OH>H-c_o-¢_y 
| 
HH H H 
(g) AgNO: + NaCl = 4801 + NaNO: 
(bh) SO: + CL = SO.CL 


a 


®- 
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ঘা (৮) নিচের রাসায়নিক বিক্রিয়াগাঁলর ব্যাখ্যা কর ৪ 
(a) নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের Tales আযমোনিয়া উৎপন্ন 


হয়। 
(৮) হাইড্রোজেনের সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় HCl উৎপন্ন হয়। 
(vi) Hp + Br = 2HBrI—এই বিক্রিয়ার কোনটি বিকারক এবং 
কোনূটি বিক্রিয়াজাত পদার্থ ? 
[LD] দক্ষতামুলক £ 
() একটি আযমোঁনয়া Us, এবং একটি জলের অণুর চিত্র অঙ্কন কর। 
i) একটি হিলিয়াম পরমাণুর চিত্র অঙ্কন করে দেখাও--পরমাগনীটর 


টানি মধ্যে কয়টি প্রোটন, কয়াট ইলেকট্রন এবং কয়টি নিউট্রন আছে। 


Gil) ছাঁব একে মৌলিক অণু এবং যৌগক অপদুর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। 
(iy) হাইড্রোজেনের সঙ্গে আঁক্সজেনের বিক্ররায় জল উৎপন্ন হয়। এই 

অংশ নেয় ছবি একে দেখাও | 
(৮) গ্রাট 0 পরমাণু, 1টি 0 rape, এবং 6টি মি পরমাণু দিয়ে দা 
বিভন্ন যৌগ উৎপন্ন হয়। যৌগ aba অণদুর গঠনমূলক সঙ্কেত 
i আঁক। 

Objective type Questions : 
[A] শ্যন্যস্থান পুরণ কর ৪ 
(i) যৌগিক পদার্থের অণুকে ভাঙলে একাধিক মৌলিক পদার্থের 
— পাওয়া যায়। (i) রাসায়ানক বিক্রিয়ায় — অংশগ্রহণ করে। 
(ii) — কে সাধারণ প্রক্রিয়ায় বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভাঙা যায় না! 
(iv) রাসায়ানক fates বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণনগ্দাল 
_ সংখ্যার অনুপাতে পরস্পর AS হয়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন করে। 
(৮) মৌলিক পদার্থের অণ _ ধরনের পরমাণু দ্বারা গঠিত 
(vi) তরল পদার্থের fans — আছে কিন্তু fi — নেই। 
(পা) আধ্ানিক ধারণা অন;যায়ী পরমাণু প্রধানতঃ িনাট প্রাথমিক 
কণা —, — এবং — দ্বারা গাঁতত (vill) পরমাণুর কেন্দ্রে _ এবং 
_ আলাদা অবস্থান করে। একে — বলে। (ix) রাসায়নিক 'বিক্রয়ায় 
_ অংশগ্রহণ করে। (=) যৌগ উৎপন্নের সময় — বিভন্ন পরমাণুগঢল 
পূর্ণসংখ্যার _ অন্দপাতে AS BA! 
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(i) পদার্থের অণুকে ভাঙা যায়/যায় না। 

(8) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের পরমাণুগ্ীল আঁবকৃত থাকে/থাকে 

না৷ 
(i) পদার্থের TLS ভাঙলে যে ক্ষুদ্রতম কণা পাওয়া যায়, তার মধ্যে 
অপুর গুণ থাকে/থাকে না। 
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€%) রাসায়ীনক 'বাক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে অণু/পরমাণু। 

(৮) একাঁটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুগদুললির ধর্ম এক হয়/বাভন্ন হয়। 
(৮) পরমাণ্বাদ প্রকাশ করেন ডালটন/আ্যাভোগাড্রো ? 

(vii) HCl+ AgNO: = AgCl+ HNO. পবিক্িয়াট বিনয় fatea/ 


প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া। 


(viii) 2Hg0 = 2Hg + ০৮ বিক্রিয়াটি সংযোগ 'বারয়া/বয়োজন 


(ix) 
x) 


বিক্রিয়া। 


প্রোটন কণায়_] একক পাঁজটিভ তাঁড়ং/নস্তাঁড়ং থাকে। 
পরমাণ্র বিভাজ্য/আঁবিভাজ্য। 
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@ 
(i) 
iii) 
(iv) 
(y) 
(vi) 


আ্যান্টি্মাণ একটি ধাতু। 

পরমাণুর কেন্দ্রে ইলেকট্রন এবং নিউট্রন থাকে। 
রাসায়ানাক বিক্রিয়ায় পদার্থের অণু অংশ নেয়। 

N: + SH: = 2NH. বাকুয়াটি {বিয়োজন 'বিকিয়া। 
C + 0: = ০০৮ বাক্রয়াট তাপ-শোষক fafa 


পরমাণুর মধ্যস্থ নিউদ্রনের মোট সংখ্যাকে ওর পারমাণাঁবক সংখ্য। 
বলে। 


9@. 


| কার্বন ( Carbon ) | 
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মৌলের জগতে কার্বন হল বহুরূপী ৷ কার্বনকে ISA রুপে 
প্রকতর মধ্যে পাওয়া যায়। বহুরনপাীর মত এক এক জারগায় এক এক 
রূপ FAH কার্বন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। কখনো উচ্জবল A 
হীরক রূপে, কখনো কালো কয়লা রূপে, আবার কখনো নরম পাচ্ছিল 
গ্রাফাইট রূপে আবার কখনো লোহার চেয়ে MTS কার্বোনেডো রুপে 
কার্কনকে দেখা যায়। একরুপে কার্বন AAI সাক্রিয়। আবার অন্যরণগে 
একে fais উদাসীন দেখায়। পাঁথবীতে প্রথম জীবনের সংচনা করে 
এই কার্বন। পাঁথবীতে কার্বন যৌগের সংখ্যা AAT, তাই কার্বনকে 
নিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন এক রসায়ন বিজ্ঞান_জৈব রসায়ন। 
41 aise sears 

AG AAT? অনেক সময় দেখা যায়, একই মৌলিক পদার্থ দেখতে 
দবাভন্ন হয় এবং ওদের কিছু িছন ধর্মও 'বাভন্ন হয়। যেমন-কার্বনকে 
কাঁঠন এবং উজ্জল হীরক রুপে, কখনো নরম পচ্ছিল গ্রাফাইট রুপে, 
আবার কখনো GAA অঙ্গার রুপে বা পাউডারের মত ভুসাকাল রূপে 
প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। 

সংজ্ঞাঃ কোন কোন মৌলিক পদার্থ তাদের মূল রাসায়ানক ধর্ম 
erat রেখে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। মৌলের এই. 
[িশেষ ধর্মকে TRAST বলে। মৌিক পদার্থাটর বিভিন্ন রুপকে 
রূপভেদ বলে৷ 
ধর্ম দেখা যায়। 

বহ7রুপতার কারণঃ (1) মৌলের কেলাসন পদ্ধাতর পার্থক্য হলে 
মৌলের বহুরূপতা দেখা যায়। (ii) মৌলের অপুর মধ্যে পরমাণুর 
সংখ্যার তারতম্য হলে বহরুপতা দেখা দের। (iii) অপুর অভ্যন্তরীণ 
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শান্তর তারতম্য হলে বহরূপতা হয়। (iv) অণুর মধ্যে পরমাণ:গ্ীলর 
অবস্থানের তারতম্যের জন্য বহুরূপতা দেখা দেয়। 
4.2 ব্চার্বনেল্স স্নপন্তেদ 

প্রকীতিতে কার্বনকে দুই আকারে দেখা যায় ; যথা__ 

(1) কেলাদাকার এবং (11) আয়তাকার । 

কেলাসাকার কার্বনের রূপভেদ দি, যথা-(1) হীরক ও 
(ii) গ্রাফাইট। 

আনিয়তাকার কার্বনের রূপভেদগীল হল-_-(1) অঙ্গার বা 
ঠারকোল ; (2) ঝুল বা ভূনাকালি; (3) কোক এবং (4) গ্যাস Ta 


উৎস অন্সারে অঙ্গার দু রকমের হয় ; ফেমন__ 

(a) উদ্ভিজ্জ অঙ্গার এবং (b) entre অঙ্গার। 
ীদ্ভজ্জ অঙ্গারকে আবার দুই রুপে দেখা যায় ; যেমন 
(i) কাণ্ঠকয়লা ও (ii) eat কয়লা। 


প্রাণজ অঙ্গারকে আবার দুই রুপে দেখা যায় ; যেমন 
(i) অস্থি কয়লা ও (ii) as কয়লা। 
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| নিচে কানের রূপভেদগনলি একাট ছকে দেখানো হলঃ 


প্রাণিজতঙ্গার উদ্ভিজ্ঞা অঙ্গার 


* কার্বনের বাভিন্ন রূপভেদগনীল আসলে যে একই মৌল কার্বন ॥ 
[নিচের পরীক্ষায় এটা প্রমাণিত SA! বিশুদ্ধ অবস্থায় কার্কনের এই 
রুপভেদগীলর প্রত্যেকাঁটর সমান ওজন নিয়ে eS এবং বশ 
আঁকজেনের মধ্যে পোড়ালে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই পাঁরমাণ কার্বন ডাই- 
অক্সাইড পাওয়া AR! এর দ্বারা প্রমাঁণত হয় যে, এই রূপভেদগদীল 
দেখতে 'বাভন্ন হলেও এইগননল আসলে কার্বন ছাড়া অন্য কিছু নয়। 
4.3 paints কার্বন 

1. as: ভারতের গোলকুণ্ডায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ব্রাজলে ও 
রাশিয়ায় হীরক পাওয়া যায়। মোগল সম্রাটের কোহননর হীরক 
পাঁথবীবখ্যাত। 

_* plan হণরক প্রস্তুতিঃ কয়লার উপর প্রচণ্ড তাপ ও চাপ প্রয়োগ » 
করলে wa CIS পাঁরণত হয়। ফরাসী বিজ্ঞানী ময়সাঁ 1893 
খাশষ্টাব্দে Pla হীরক তোর করেন। একটা বৈদন্যাতক DATS মধ্যে 
শক্রা কয়লা এবং লোহা মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে 3000°C উষ্ণতায় 
উত্তপ্ত করেন। তারপর এ 'মশ্রণকে গাঁলত সীসার মধ্যে রেখে হঠাৎ ঠাণ্ডা 
করেন। এইভাবে গাঁলত এবং উত্তপ্ত লোহা হঠাৎ ঠাণ্ডা হওয়ায় সঙ্কুচিত 
হয়ে কয়লার উপর প্রচণ্ড চাপ দেয়, ফলে কয়লার কিছন অংশ ছোট 
ছোট হণীরককণায় পাঁরণত হয়। লোহা ও হারককণার [মশ্রণকে 
হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডে ফুটালে, লোহা দ্রবীভূত হয়ে যায়-_হা'রককে 
আলাদা করা হয়। 


92 সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 


ধর্মঃ (A) ভৌত ধর্মঃ (i) হীরক সবচেয়ে কঠিন পদার্থ। সেই- 
জন্য যে কোন পদার্থকে হীরক ?দয়ে কাটা যায়। (ii) বিশুদ্ধ অবস্থায় 
হনরক বর্ণ হীন স্বচ্ছ কেলাসত। (iii) হাীরকের প্রাতসরাঙ্ক 2°42, 
সেইজন্য একে খুব উজ্জব্ল দেখায়। (iv) হাীরকের ঘনত্ব 3'5 গ্রাম/ 
TH. দি. । (৮) এক্স-রশ্মি হীরকের মধ্য দিয়ে যেতে পারে কিন্তু 
কাচের মধ্য দিয়ে যায় না। তাই এক্‌স-রাশ্মর সামনে হীরক স্বচ্ছ কিন্তু 
কাচ অস্বচ্ছ। তাই একস-রাশ্মর সাহায্যে কাচ ও হাীরকের পার্থক্য 
নির্ণয় করা যায়। (vi) হীরক তাপ বা বিদ্যুৎ পাঁরবহণ করে না। 

(73) রাসায়ানক ধর্মঃ হীরক খুব fatwa | হঈরককে আক্সজেনের 
মধ্যে উচ্চ উষ্ণতায় (800°C) উত্তপ্ত করলে কার্বন ভাই-অক্সাইড উৎপন্ন 
হয়। ক্রোমক OMNIA ও ক্ষারের সঙ্গে হীরক Talwar করে। 

ব্যবহারঃ কালো হারককে কার্বোনেডো বলে। কাচ, রত্বপাথর ও 
অন্যান্য কঠিন পদার্থ কাটা এবং পাঁলশ করার কাজে এই হীরক ব্যবহৃত 
হয়। উজ্জল হারককে রত্ররূপে ব্যবহার করা হয়। 

(2) গ্রাফাইটঃ শ্রীলঙ্কা, সাইবৌরয়া, ইতালি ও আমোরকার 
ক্যালফোন'য়ায় গ্রাফাইট পাওয়া যায়। 

ও প্রল্ভুতিঃ বালির acer কোক fate 3000°C উষ্ণতায় 
বৈদন্যাতক চল্লীর মধ্যে 25 থেকে 30 ঘণ্টা ধরে উত্তপ্ত করলে কোক 
গ্রাফাইটে পাঁরণত হয়। 


=f : 3000°C / 
কোক AP লিলি ২২২৯] গ্রাক্কাইট 
5৪ 


ধর্ম? (A) ভৌত ধর্মঃ (i) গ্রাফাইট কেলাসত পদার্থ, দেখতে 
গাঢ় ধূসর রঙের ওচক্‌চকে। (1) গ্রাফাইটের ঘনত্ব 2-2গ্রাম/ীঁস. সি. | 
(iii) একে স্পর্শ করলে নরম পাচ্ছিল মনে হয়। (iv) কাগজের উপর 
গ্রাফাইট ঘষলে কালো দাগ পড়ে। (v) গ্রাফাইট তাপ ও বদ্যৎ পাঁরবহণ 
১ নি we আঁক্সজেনের াফাইটকে 

(8) arm 8 র মধ্যে € 700° 
উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। ste 3 
গ্রাফাইট অতটা AST নয়। সালাফউারক ও নাইীট্রক আযাঁসডের সঙ্গে 
35572 জাহ 

ব্যরহারঃ (1) পেনাসলের সাঁসরূপে গ্রাফাইট ব্যবহৃত 
(ii) উচ্চতাপসহ মাচ প্রস্তুতিতে ও বৈদযাতিক তে 
দ্বাররূপে গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয়। (iii) পারমাণাবক চূল্লীতে ও ব্যাটার 


সাদৃশ্যঃ 

(i) হীরক এবং গ্রাফাইট উভয়ই কার্বনের নিয়তাকার 570! 

(ii) হণরক উজ্জল, গ্রাফাইটও ধাতুর মত উজ্জবল। 

(iii) 800°C উষ্ণতায় উভয়ে আঁক্সজেনের সঙ্গে GS হয়ে কার্বন 
ডাই-অক্সাইডে পাঁরণত হয়। 

© বৈসাদ্‌শ্যঃ 

(i) হীরক বর্ণ হান স্বচ্ছ ঘন কেলাস, গ্রাফাইট ধুসর বর্ণের 
ষড়ভূজাকার কেলাস। 

(ii) হীরক হল সবচেয়ে কঠিন পদার্থ, গ্রাফাইট নরম এবং 


পাচ্ছিল | 

(iii) হীরকের ঘনত্ব 35 গ্রাম/ঁস. দস.. গ্রাফাইটের কেলাসের 
ঘনত্ব 2'2 গ্রাম/ীস. TH. | 

(iv) হাঁরক হল তাপ এবং তাঁড়তের কুপ্ারবাহ, কত গ্রাফাইট 
তাপ এবং তাঁড়তের স.পাঁরবাহী। 

(v) হণরক কাগজে ঘষলে দাগ কাটে না, কিনতু গ্রাফাইট কাগজে 


দাগ কাটে। 

(vi) হণরক *্দয়ে কাচ কাটা যায়, FARE গ্রাফাইট "দিয়ে কাচ কাটা 

যায় না। 

(vii) হণরকের মধ্য TAHT এক্স-রা*্ম চলে যায়, FF প্রাফাইটের 

মধ্য দিয়ে যায় না। 
44 অলিস্ত্রতাক্ান্র কার্শন্ন 

1, অঙ্গার বা চারকোলঃ কার্বনের এই রুপভেদকে Hy ভাগে ভাগ 
করা হয়েছে ; যেমন_(৭) অঙ্গার ও (b) প্রাণজ অঙ্ঞার। 

(a) উদ্ভিজ্জ অঙ্গারঃ (i) কাঠকয়লা, (ii) শকরা কয়লা। 

* কাঠকয়লাঃ কাঠের মধ্যে 50% কার্বন আছে। কাঠকে বাতাসের 
অবর্তমানে উত্তপ্ত করলে কাঠের মধ্যস্থ তরল ও গ্যাসয় পদার্থগবাল 
পাঁতত হয়ে চলে যায়, অবশেষরূপে কাঠকয়লা পড়ে থাকে। এই 
প্রারুয়াকে TSA পাতন ICA! 

৩ শার্করা কয়লাঃ 'চাঁনর সঙ্গে গাঢ় সালাফউাঁরক আ্যাঁসড যোগ 
করলে, চিনির জলীয় অংশ সালাঁফউীরক আ্যাঁসড শোষণ করে নেয়, 
ফলে পড়ে থাকে শুদ্ধ কালো কার্বন। একেই বলে শর্করা কয়লা । 


শর্করা কয়লা হল বিশদদ্ধ কার্বন। 
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ধর্মঃ (A) ভৌত ধর্মঃ অঙ্গার বা চারকোল দেখতে কালো, নরম 
ও িদুযুন্ত পদার্থ। এই 'ছদ্রগুলির মধ্যে বাতাস ভার্ত থাকে বলে 
চারকোল জলে ভাসে, যাঁদও চারকোল জলের চেয়ে ভারী । চারকোল 
তাপ ও বিদন্যৎ পরিবহণ করতে পারে না। 

(9) রাসায়নিক ধর্মঃ (i) ক্ষারের নঙ্গে চারকোলের কোন fate 
হয় না। 

(ii) জলন্ত অবস্থায় চারকোলের সঙ্গে গাঢ় নাইীট্রক আ্যাঁসডের 
বাক্য়ায় চারকোল জারিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। ও 
(ii) বাতাদে বা আঁক্জেনের মধ্যে চারকোল জবালালে, কার্বন 

ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। কম বাতাসের মধ্যে চারকোল পোড়ালে 
কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন করে। © 
C + 02 = CO, (কার্বন ডাই-অক্সাইড ) 
2C + 02 = 2CO (কার্বন মনোক্সাইড ) 

(iv) চারকোলের বিজারণ ক্ষমতা আছে। উচ্চ উষ্ণতায় ধাতুর 
অক্সাইডকে বিজারত করে ধাতু উৎপন্ন করে। যেমন, কালো কপার 
অক্সাইডের সঙ্গে চারকোল 'মশিয়ে উচ্চ উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে কপার 
অক্সাইড বজারত হয়ে লাল রঙের ধাতব কপার উৎপন্ন করে। 

09০0 + 0 = G + CO 

(v) শ্বেত-তপ্ত চারকোলের উপর দিয়ে স্টম চালনা করলে জল 
[িজারিত হয়ে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে ও কার্বন জারত হয়ে কার্বন 
মনোক্সাইভ উৎপন্ন করে। এই গ্যাস 'মশ্রণকে ওয়াটার গ্যাস বলে। 

C + H,O = CO + 4H, 

(vi) অধিশোষণঃ চারকোলের মধ্যে অনেক ছিদ্র থাকায়, দ্রবণের 
দ্রাবকে গ্যান ও চারকোল আঁধক শোষণ করতে পারে। এইসব পদার্থ 
চারকোলের CALS তলেই আটকে থাকে-ভেতরে প্রবেশ করে না। 
তাই এই ঘটনাকে শোষণ না বলে আঁধশোষণ বলা হয়। তাপ দিলে 
চারকোলে আঁধশোধিত গ্যাস বোরয়ে যায়। ° 

* miss চারকোলঃ fee ক্লোরাইড 
খোলকে বাতাসের অবর্তমানে উত্তপ্ত করলে অবশেষরূপে যে চারকোল 
পাওয়া যায়, তাকে AST চারকোল বলে। সক্রিয় চারকোলের গ্যাস 
শোষণ করার ক্ষমতা খৰ বেশী। শুধু গ্যাস শোষণ করা নয়, সারিয় 


চারকোল নিরঞ্জন করতে পারে ও জিনিসের দ্বাদহরণ করতে পারে। , 


পরাক্ষা ls সক্তিয় চারকোলের বিরঞ্জন ধর্ম ঃ একাঁট বাঁকারের 
জলে লাল 'িটমাস মেশানো হল। দেখা গেল, জলের. রঙ লাল হয়ে 


দ্রবণে fe নারকেলের 


. একাঁট পারদপূর্ণ পাত্রের উপর উপহুড় করে 
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গেল। এইবার বীকারের মধ্যে কিছ সক্রিয় চারকোল 'মাঁশিয়ে ভাল করে 
ঝাঁকয়ে মিশ্রণাটকে ফিল্টার করা হল। দেখা গেল, MAROC যে 
জল পাওয়া যায়, সেই জল বর্ণহীন হয়ে গেছে। 

পরখক্ষা 28 সাক্তিয় চারকোলের স্বাদহরণ ক্ষমতাঃ একাঁট বীকারে 
একটু জলের মধ্যে কুইনিন মাশয়ে স্বাদ নিয়ে দেখা গেল জলের স্বাদ 
দিক ভীষণ তেতো! এইবার বীকারের মধ্যে সক্রিয় চারকোল মিশিয়ে 
বর্মীকয়ে কিছুক্ষণ রেখে ফিল্টার করা হল। এইবার পাঁরস্রনতরুপে যে 
জল পাওয়া গেল তার স্বাদ নিয়ে দেখা গেল AT তেতো স্বাদ TAR | 

পরীক্ষা 3£ কাঠকয়লা বা AIST চারকোলের গ্যাস শোষণ করার 


ক্ষমতাঃ 
একমুখ খোলা একটি নলে আ্যামোনিয়া গ্যাস ভার্ত করে নলটিকে 


রাখা হল। এইবার একাঁট সাক্রিয় চারকোলকে 
উত্তপ্ত করে ঠাণ্ডা করার পর নলাটর ভেতরে 
পারদের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো হল। 
শকছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে, পারদ, 
নলাটর মধ্যে উঠে প্রায় সবটা ভার্ত করে 
“দল | এর কারণ হল এই যে, ALS চারকোল 
আযমোনয়া গ্যাসকে শোষণ করে নলের মধ্যে 
শূন্যতার সৃষ্টি করে, ফলে পারদ এই শুন্য- 
স্থান পূর্ণ করে দেয়। মুক্ত 
ৰ্যৰহারঃ কাঠকয়লা (i) জৰালানরুপে, (ii) ধাতুবিদ্যায় বজারক- 
রূপে, ফিল্টার বেড প্রস্তুতে, (iii) বারুদ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় ও 
(iv) সক্রিয় চারকোল গ্যাসমূখোশ ও ওষুধ Colt করার কাজে লাগে! 

(b) প্রাণিজ অঙ্গারঃ (i) অস্থি কয়লা ও (il) ae কয়লা । 

৬ airy কয়লাঃ প্রাণীর হাড়কে পাঁরচ্কার এবং DIAS করে, 
tO হাড়কে বাতাসের অবর্তমানে উত্তপ্ত করলে উদ্বায়ী পদার্থগঠল 
বোরয়ে গেলে পর অবশেষরূপে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে আঁস্থ 
কয়লা বলে৷ এর মধ্যে 10 ভাগ কার্বন এবং 90 ভাগ ক্যালীসয়াম ফসফেট 
থাকে। 

* ৪ ae কয়লাঃ একই প্রণালীতে WS বায়ুর অবর্তমানে উত্তপ্ত 
করলে অবশেষরুপে IS কয়লা পাওয়া যায়। AS কয়লা খুব বিশুদ্ধ 
প্রাণিজ অঙ্গার। 
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ব্যবহারঃ চান শোধনে এবং কালো রং প্রস্তুতিতে প্রাণজ কয়ল! 
ব্যবহৃত হয়। AS কয়লা গবেষণার কাজে লাগে। 


4.5 রা ইল 


কেরোসিন, পেট্রল, বোঞ্জন, তারিন sa PoP কার্বন 
এবং হাইড্রোজেন ঘটিত যৌগের মধ্যে কার্কনের পাঁরমাণ "খুব বেশী 
থাকে। এইসব পদার্থকে নিয়ান্ত্িত বাতাসের মধ্যে পোড়ালে কালো ধোঁয়া 
উৎপন্ন হয়। এই কালো ধোঁয়াকে ভিজা কম্বলের সংস্পর্শে আনলে 
সুক্ষ চূর্ণের আকারে ভূসাকাল জমা হয়। 


ধর্মঃ রঙ কালো, আঁনয়তাকার। তাপ ও Tas পাঁরবহণ করতে 
পারে না। 


ব্যবহার ঃ ছাপার কাল, জুতার কাল, জাপান ব্যাক নামে কালো 
রঙ ও পাঁলশ Cola করার কাজে লাগে | 
46 Bis 

মাঁটর নিচে খাঁনর মধ্যে কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লার মধ্যে 
কার্বন ছাড়া আরো কতকগনাঁল জৈব পদার্থ মেশানো থাকে | যে কয়লার 
মধ্যে 96% কার্বন থাকে, তাকে ত্যানগ্রাসাইট কয়লা বলে। বায়ূ -নির্দ্ধ 
পান্রের মধ্যে কয়লা TA বায়ুর অবর্তমানে উত্তপ্ত করলে কয়লার মধ্যে 
যে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থগীল থাকে, HIT পাঁতত হয়ে চলে যায়। 
অবশেষরূপে পড়ে থাকে কোক। 

ব্যবহারঃ (i) রান্নার কাজে জবালানরূপে, (ii) ধাতু faery 
বিজারকরচপে প্রচুর পাঁরমাণে কোক ব্যবহার করা হয়। (ii) প্রাডউসার 
গ্যাস, ওয়াটার গ্যাস নামে Flay জবালানি তৌর করার কাজে কোক 
ব্যবহৃত হয়। 


4.7 গ্যাস কার্বন 
বায়ুবদ্ধ পাত্রে কোক তোর করার সময় পান্রের দেওয়ালে কার্বনের 
সূক্ষর চূর্ণ জমা হয়। একেই গ্যাস কার্বন বলে। গ্যাস কার্বন তাপ ও 
fangs পাঁরবহণ করতে পারে। 
ব্যরহারঃ (3) ব্যাটার প্রচ্তাঁততে, (ii) আক আলো তোর করতে,. 
(iii) ভায়নামো, বৈদন্যাতিক মোটরের ব্রাশ প্রস্তুতিতে গ্যাস কার্বন 
ব্যবহৃত হয়। ০১ 


EE EEE লুল 
ক্ৰা্শ্বন ডাই-অন্লাইড ( Carbon dioxide ) 
সঙ্কেত_-00এ আণাবক spay — 44 
০৮-২৮-২১২২ 


বাতাসের একটি উপাদান হল কার্বন জাই-অক্সাইড। বাতাসের 
আয়তনের শতকরা 0°04 ভাগ হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড। FOP! 
ঝরনার জলে কার্বন ডাই-অজ্সাইড মেশানো থাকে। কখনো কখনো এই 
গ্যাসকে মাটির মধ্য থেকে বেরোতে দেখা যায়। জাভায় মৃত্যু-উপত্যক। 
নামে এক উপত্যকায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরোয়, ফলে, সমস্ত 
উপত্যকাটি এই গ্যাসে Vie হয়ে থাকায় কোন প্রাণী সেখানে বেচে 
থাকতে পারে না। এছাড়া প্রকৃতিতে বে চুনাপাথর, মার্বেল প্রভৃতি 
পাওয়া যায়, তার মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড চুনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় 
থাকে। 

০ পরীক্ষাগার প্রস্তুতিঃ (A) প্রয়োজনীয় বিকারকঃ (1) মার্বেল 
অর্থাৎ ক্যালাসয়াম কার্বনেট (08003) 1 (ii) ayy হাইড্রোক্লোরক 
আ্যাসড (HCl) । 

(8) নঈীতিঃ সাধারণ তাপমাত্রায় কোন কার্বনেট লবণের সঙ্গে লঘু 
আন্যাসিডের 'বাক্রয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। পরাক্ষাগারে 
মার্বেলের সঙ্গে AN, হাইড্রোক্লোরিক আযাঁদডের বিক্রিয়া চ্বারা কার্বন 
ডাই-অক্সাইভ উৎপন্ন করা হয়। রর 


CaCO, + 2801 = CaCl + CO, + H,0 
মার্বেল বা aR, হাইড্রো- ক্যালাসয়াম কার্বন ডাই- জল 
ক্যালাসয়াম ক্লোরক ক্লোরাইড অক্সাইড 

কার্বনেট ONS 


(C) পদ্ধাতঃ একটি উলফ্‌ বোতলের মধ্যে ছোট ছোট মার্বেলের 
টুকরা নিয়ে ওর একটি । মুখে 
ককের মধ্য দিয়ে একাঁট দীর্ঘনল 
ফানেল লাগানো হল ও অন্য 
মূখাঁটতে ককের মধ্য দিয়ে একাঁট 
িগ্গম-নল লাগানো হল। দীর্ঘনল 


দেওয়া হল। এইবার দীর্ঘনল 

ফানেলের মধ্য দিয়ে উলফ্‌ বোতলের মধ্যে লঘু হাইড্রোক্লোঁরক আ্যাসিড 

ঢালা হল। লক্ষ্য রাখা হল, মার্কেলের ট্‌করাগনীল এবং দীর্ঘনল 
Ph, Sc. (VIED—? 
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ফানেলের শেষ প্রান্তাট যেন আ্যাঁসডের মধ্যে ডুবে থাকে। UTS, 
মার্বেলের সংস্পর্শে এলেই TALC আকারে কার্বন ডাই-অক্সাইড 
গ্যাস বেরোতে শুর করে এবং নির্গম-নল 'দয়ে বোঁরয়ে যায়। 

(19) সংগ্রহঃ এই গ্যাস বাতাসের চেয়ে প্রায় দেড় গুণ ভারণ এবং 
জলে দ্রাব্য, তাই গ্যাসজারের মধ্যে বাতাসের Bae’ অপসারণ দ্বারা কার্বন 
জাই-অক্সাইড জমা হয়। 


(8) বিশাম্ধকরণঃ এইভাবে যে কার্বন 
ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়, তার মধ্যে সামান্য 
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বাল্প, আর জলীয় 
বাম্প মেশানো থাকে। উৎপন্ন গ্যাসাটকে 
সোডিয়াম বাই-কার্বনেট দ্রবণের মধ্য দিয়ে 
আতিক্রম করালে HCl ase শোঁষত হয়। 


পরাক্ষাঃ (i) একাট ০০২পূর্ণ গ্যাসজারকে, বাতাস-ভাঁত 
এবং খাড়াভাবে দাঁড় করানো অন্য একট গ্যসজারের উপর উপুড় করে 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর উপরের গ্যাসজারাট তুলে নিয়ে, একটি 
জলন্ত পাটকাঠি নিচের গ্যাসজারের মধ্যে ধরা হল, দেখা গেল, পাট- 
কাঠিঁট সঞ্যে সঙ্গে নিভে গেল। এর কারণ উপরের জারের 00বাতাসের 
চেয়ে ভারা বলে নিচের গ্যাসজারের বাতাসকে অপসারিত করে নিচের 
জারে চলে এসেছে এবং নিচের জারের বাতাস উপরের গ্যাসজারে চলে 
গেছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, CO: বাতাসের চেয়ে ভারণী। 


যায়, ফলে মোমবাতটি নিভে যায়। 
(3) কার্বন CARRS জলে দ্রাব্য। চাপ প্রয়োগ করলে দ্রাব্যতা 


আরও বাড়ে। এই ধর্ম কাজে লা ম লেমোনেড, সোডা ওয়াটার তোর 
হয়। 
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(4) কার্বন ডাই-অক্সাইভ নিজে জলে না বা অপরকে জবলতে 
সাহায্য করে না। 

MATHS কার্বন ডাই-অক্সাইডপূর্ণ একট গ্যাসজারের মধ্যে একাঁটি 
জহলন্ত মোমবাতি ধারে ধারে নামিয়ে দেওয়া হল ; দেখা গেল, মোম- 
বাঁতাঁট নিভে গেল৷ এতে প্রমাণিত হয়, ০০5 জ্বলে না বা জৰলতে 
সাহায্য করে না। 

(5) শঃচ্ক বরফঃ একটি 'নার্দন্ট উষ্ণতার চেয়ে কম উষ্ণতায় চাপ 
প্রয়োগ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে তরলে পাঁরণত করা যায়। 
এই তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডকে খোলা বাতাসের মধ্যে দ্রুত বাষ্পীভূত 
হতে দিলে ওর উষ্ণতা অনেক কমে যায়। তখন অবাশিন্ট তরল কার্বন 
ডাই-অক্সাইড জমে বরফে পাঁরণত হয়। একেই ড্রাই-আইস বা শন্ন্ক- 
বরফ বলে। 

(6) কার্বন ডাই-অক্সাইভ শবাসকার্যে সাহায্য করে না। 
জাভার মৃত্যু-উপত্যকায় CO: ভার্ত থাকে, তাই ওখানে কোন 
প্রাণী বাঁচতে পারে না। 

(8) রাসায়ানক ধর্ঃ (1) কার্বন ডাই-অক্সাইভ একটি আম্লিক 
অল্সাইড-_জলে দ্রবীভূত হয়ে কার্বানক আযািড উৎপন্ন করে। সেইজন্য 
কার্বন ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ নীল িলটমাসকে লাল করে দেয়। 

CO, + H,O = [5008 
কার্বন ডাই-অক্সাইভ জল কার্বানক আস 

L পোডাওয়াটার এবং লেমোনেড £ সোডাওয়াটার হল €0:2-এর জলীয় দ্রবণ | 
খুব বেশন চাপ দিয়ে জলের মধ্যে বেশী পাঁরমাণ €02কে দ্রবীভূত করে সোডাজল 
তৈরি করা হয়। লেমোনেড হল রঙীন মিস্টি জলে চাপ প্রয়োগে বেশী পাঁরমাণে ' 
দ্বীভূত €02-এর জলীয় দ্রবণ । ] 

(2) স্বচ্ছ চ্চনজলের মধ্য দিয়ে কার্বন ভাই-অক্সাইড আতিক্রম 
করালে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়; এর ফলে স্বচ্ছ চুনজল 
ঘোলা হয়ে AA! এই ঘোলা চুনজলের মধ্য দিয়ে আরো কার্বন ভাই- 
অক্সাইড চালনা করলে জলে দ্রাব্য ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট উৎপন্ন হয়, 
ফলে ঘোলা চুনজল আবার স্বচ্ছ হয়ে যায়। 


Ca(OH), + CO, = CaCO; | + H,O 
চুনজল ক্যালসিয়াম কার্বনেট 
জলে অদ্রাব্য 
07005. + CO; + 20 - = Ca(HCO,). 
ক্যালাসয়াম বাই-কার্বনেট 


জলে দ্াব্য 
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(3) জারণ ধর্মঃ জবলল্ত ম্যাগনোসয়াম ফিতাকে কার্বন ডাই- 
অক্সাইড ভার্তি গ্যাসজারের মধ্যে ঢোকালে ফিতা জব্লতে থাকবে। 
ম্যাগনেসিয়াম STIS হয়ে ম্যাগনোসয়াম অক্সাইডে পারণত হয় এবং 
CO: বিজারিত হয়ে কার্বন উৎপন্ন করে। 


2Mg + CO, = ¢ 4+ 2150 
ম্যাগনেসিয়াম কার্বন ডাই-জক্সাইড কার্বন ম্যাগনোসয়াম অক্সাইড 


- * এই বিক্রিয়া প্রমাণ করে যে কার্বন ডাই-অল্সাইডের মধ্যে কার্বন 
আছে। 


(+) শ্ৰেত-তপ্ত কোকের উপর 'দয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস 
চালনা করলে বিজারিত হয়ে কার্বন মনোল্সাইড (CO) উৎপন্ন হয়। 
রা ae COs i= 209 
কারন মনোক্সাইড 
(5) কার্বন জাই-অক্সাইড গ্যাস, aos সোডা (NaOH) বা 


aioe পটাশ (KOH) দ্বারা শোষিত হয়ে sect লবণ উৎপন্ন 
করে। 


21808 + COs = 8008 + H,O 
কাস্টক সোডা সোভিয়াম কার্বনেট 
2KOH eA COTE RCD + মহ০ 


ব্যবহারঃ (1) বাতাসের চেয়ে প্রায় দেড় গুণ ভারী এবং জবলতে 
সাহায্য করে না বলে ০0» গ্যাস আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। 
(ii) সোডা ওয়াটার, লেমোনেড, সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুতিতে 00» 
ব্যবহৃত হয়। (111) শুষ্ক বরফ ও তরল কার্বন ডাই-অক্সাইড হিমায়ক- 
রুপে ব্যবহৃত হয়। 


48 sis হৌগ বিভিন্ন ac cee ste সর্বত্র 
ছড়িক্সে আঁছে। 


কার্বন একাট মজার মৌল-বহরুপীর মত এক এক জায়গায় এক 
এক রুপ নিয়ে কার্বন আমাদের সামনে অবস্থান করে। এর রুপভেদ 
অনেক__কখনো উজ্জবল হীরক, কখনো কালো কয়লা, আবার কখনো 
পিচ্ছিল গ্রাফাইটরুপে কার্বনকে আমরা দেখতে পাই। প্রকাতির মধ্যে 
কার্বন, হয় মৌলরুপে কিংবা যৌগরুপে সারা পাঁখবাঁতে ছাড়িয়ে আছে। 
শুধু পাঁথবীতে নয়_কয়েকটি গ্রহের মধ্যে কার্কনের আস্তত্বের প্রমাণ 
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পাওয়া গেছে। পাঁথবীতে যত যৌগ আছে তার প্রায় 80% হল কার্বন 
যৌগ | পৃথিবীতে কার্বন যৌগের সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী। প্রাণী এবং 
উীদ্ভদের মূল উপাদান হল কার্বন। 

1. মন্ত অবস্থায় কার্বনের অবস্থানঃ we অবস্থায় 'বাভন্ন 
রুূপভেদের মধ্যে কার্বনকে হীরক, গ্রাফাইট ও পাথুরে কয়লা প্রভীতির 
আকারে প্রকীতিতে পাওয়া যায়। 

II. অন্যান্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় ঃ (i) প্রাণী আর উদ্ভদ- 
দেহের প্রধান উপাদান হল কার্বন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন্ত কোষে 
প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, সেলুলোজ প্রভাত জৈব পদার্থের মধ্যে কার্বন 
থাকে। 

(ii) কার্বনকে আবার হাইড্রোজেনের সঙ্গে TT অবস্থায় 
হাইড্রোকার্বন যৌগ রূপে পেট্রোলিয়াম, মার্স গ্যাস, প্রাকীতিক গ্যাসের 
মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা জবালান হিসাবে যে পেট্রোল, ডিজেল, 
কেরোসিন ইত্যাদি ব্যবহার কাঁর তাদের মধ্যেও কার্বন এবং হাইড্রোজেন 
থাকে। 

(111) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সঙ্গে TS হয়ে কার্বোহাইড্রেট 
যোৌগর্পে চান, গ্লঃকোজ, স্টার্চ, চাল, গম, ভুট্টা প্রভাতির মধ্যে কার্বন 
বর্তমান থাকে। 

(iv) প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন আকারিক, যেমন-__চ্চনাপাথর, মার্বেল, 

, ম্যাগনেসাইট প্রভাতির মধ্যে কার্বন অবস্থান করে। 

(৮) বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইভ গ্যাসের মধ্যে কার্বন থাকে। 

(vi) তেল এবং চাঁব“জাতীয় পদার্থের মধ্যেও কার্বন আছে। 

(vii) প্রাণী ও উদ্ভিদের খাবার প্রোটনের মধ্যে আঁক্সজেন, 
হাইড্রোজেন ও নাইন্রোজেনের সঙ্গে কার্বন মিশে থাকে। 

(viii) আমরা যে পোশাক পাঁর তার উপাদান, যে সব আসবাবপন্ন 
ব্যবহার কার তারও উপাদান হল FAT! আবার রেশম, পশম, পাট 
এগযালও কার্বন যৌগ । বর্তমান পলিথিন, নাইলন, টোরলিনের ব্যবহার 
প্রচুর, এই সবই হল কার্বন যৌগ। 

(ix) আমরা যা খাই অর্থাৎ চাল, ডাল, গম, চান, তেল, দুধ, 
শাকসবাঁজ, মাছ, মাংস ইত্যাদি সবার মধ্যেই রয়েছে কার্বন। 

(x) নানা রকম প্রাণদায়ী ওষুধের বেশীর ভাগই জৈব যৌগ । 
কার্বন যৌগের সংখ্যা অজস্র প্রায় দশ লক্ষেরও বেশী। 

এই 'বরাট সংখ্যক কার্বন যৌগের Aa কারণ হল এই যে, 
একাধিক কার্বন পরমাণ নিজেদের মধ্যে পরস্পর ALS হয়ে সুস্থিত 
যৌগ উৎপন্ন করতে পারে। কার্বনের এই ধর্মকে ক্যাটনেশন ধর্ম বলে। 
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প্রশ্নাবলী 


[A] জ্ঞানমূলক ঃ 


(xxii) 


(xxiii) 


কার্বন ধাতু না অধাতু ? 

বহদ্রুপতা কাকে বলে? বহুরুপতার কারণ কি ? 

নিয়তাকার এবং আনয়তাকার কার্বনের নাম কর । 

সক্রিয় চারকোল কাকে বলে ? এর ব্যবহার কি? 

হীরক কি? এর ঘনত্ব কত? 

কার্বনের কোন্‌ রূপাট কঠিনতম পদার্থ ? 

কৃত্রিম উপায়ে গ্রাফাইট প্রস্তৃত করার প্রণালণ বর্ণনা কর। 

শকরা চারকোলের প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা কর । 

ভুসাকালর ব্যবহার লেখ | 

কার্বন ডাই-অক্মাইভ কি জাতীয় অক্সাইড ? 

5095 বাতাসের চেয়ে ভারী না হালকা? 005 কোন: পদার্থ দ্বারা 
শোষিত হয়? 

শুল্ক বরফীক? কি কাজে এট ব্যবহৃত হয় ? 

কৃত্রিম উপায়ে হীরক কে সর্বপ্রথম প্রস্তুত করেন? তাঁর হীরক প্রস্তুতির 
পদ্ধাঁতাঁট বর্ণনা কর। 

গ্রাফাইট কিঃ এর ব্যবহার লেখ । 

সক্রিয় চারকোল এবং কোক কিভাবে প্রস্তুত করা হয়? কোক এবং 
গ্যাসকাবনের ব্যবহার লেখ | 

প্রকৃতির মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড কিভাবে অবস্থান করে? 

অনিরতাকার কার্বন কি কি? কিভাবে এদের পাওয়া যায় ? 

কিভাবে কার্বন যৌগ পৃথিবীতে ছাড়িয়ে আছে বুঝিয়ে দাও | 
পরীক্ষাগারে কার্বন ডাই-অল্মাইড গ্যাস প্রস্তুতিতে কি কি বিকারকের 
প্রয়োজন হয় ? সংশ্লিষ্ট বিক্রিরাটির সমীকরণ দাও | 

কার্বন ডাই-অন্সাইডের তিনটি ভৌত এবং তিনটি রাসায়ানক ধর্ম 
বর্ণনা কর। 

SPORT পাতন কাকে বলে 2 

কয়লার OCT পাতন করলে কি কি ome! পাওয়া যায়"? 

আগমন নেভানোর জন্য কোন্‌ গ্যাস ব্যবহার করা হয় ? 


[8] বোধমুলক.£ 


(i) 
(ii) 
(iii) 


(iv) 


হাঁরক এবং গ্রাফাইটের ধর্মের তুলনা কর। 
অনিয়াতাকার কার্বনের উদাহরণ দাও | 

একটি নরম এবং পিচ্ছিল কার্বনের রুপভেদের নাম লেখ | 
কার্বনের বিজারক ধর্মের উদাহরণ দাও | 
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(vy) কার্বনের কোন্‌ রূপভেদ তড়িৎ পাঁরবাহী এবং তাঁড়ংদ্বার প্রস্তুতিতে 
ব্যবহৃত হয় ? 
(vi) কার্বনের কোন্‌ রূপভেদ জুতার কাল প্রস্তৃতে ব্যবহৃত হয় ? 
(vii) চারকোলের ঘনত্ব জলের চেয়ে বেশী তবে চারকোল জলে ভাসে কি করে? 
(Vii) কার্বন ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ নীল িটমাসকে লাল করে কেন? 
(ix) কাচ এবং হণরকের মধ্যে পার্থক্য বুঝবে কি করে? 
(X) হাীরকে আলো পড়লে জবল জবল করে কেন? 
(Xi) কার্বনের কোন্‌ রূপ পেন্সিলের APT প্রস্তৃতে ব্যবহৃত হয় ই 
(xii) কার্বনের কোন্‌ রূপের স্বাদহরণ ক্ষমতা আছে ? 
(ii) একটি টেস্ট-টউবে স্বচ্ছ চুনজলের মধ্যে ০০95 চালনা করলে ঘোলা হয়ে 
যায় কেন? 


. (xiv) চানর সঙ্গে গাঢ় 2504 যোগ করলে কালো হয়ে যার কেন ? 


(আগ) 005 গ্যাসপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে একটি BA রাখলে মরে যায় কেন? 
) ০05 গ্যাসের মধ্যে জলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ করালে নিভে যায় কেন? 

(xvii) €02-এর জারণ ধর্মের উদাহরণ দাও | 

(xviii) সোডা ওয়াটারের বোতলের মুখ খুললে TAA ওঠে কেন ? 


[0] প্রয়োগমূলক £ 
(i) প্রমাণ কর যে কার্বনের বাভিন্ন রুপভেদগ্ীল আসলে একই মৌল | 
(8) কীন্রম হীরক প্রস্তুতির পদ্ধাতিটি বর্ণনা কর | 
(iii) একটি বিক্রিয়া দ্বারা দেখাও যে কার্বন ডাই-অক্লাইডের মধ্যে কার্বন আছে। 
(iv) CO গ্যাসের মধ্যে জলন্ত পাটকাঠি নিভে যায়-_নাইট্রোজেন গ্যাসের 
মধ্যেও নিভে যায়, তাহলে কি করে বুঝবে কোনটি 002 এবং কোনটি 
নাইট্রোজেন ? 
(৬) নিচের বিক্রিয়াগুলিতে কি ঘটে_ 
) কপার TMU এবং কোকের মিশ্রণে উত্তপ্ত করা হল। 
(৮) মার্বেলে লঘু হাইড্রোক্লোরিক আ্যাসিড যোগ করা হল । 
) স্বচ্ছ চুন জলের মধ্যে ০05 গ্যাস চালনা করা-হল | 
(৫) জবলন্ত কার্বনকে আক্সজেনণূর্ণ গ্যাস জারের মধ্যে প্রবেশ করানো হল। 
) 005 গ্যাসকে জলে দ্রবীভূত করা হল। 
8) জলন্ত ম্যাগনেসিয়ামকে CO. গ্যাসজারের মধ্যে প্রবেশ 
করানো হল | 
i) ক করে প্রমাণ করবে-যে COg গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারী ? 
) প্রমাণ কর যে চিনির মধ্যে কার্বন আছে | 
(Vii) প্রমাণ কর ০509 গ্যাস জলে দ্রাব্য। 
) প্রমাণ কর যে 005 নিজে দাহ্য নয় এবং অপরকে জব্লতে সাহায্য 


করে না। 
লেড/অল্সাইড এবং চারকোলেরযামশ্রণকে উত্তপ্ত করলে কি হবে ? 
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(xi) 


(xii) 
(xiii) 
(xiv) 

[00] 
(i) 


(iii) 
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পরীক্ষাগ্ারে 009 প্রস্তুত করার সময় উৎপন্ন 005কে জলের AT 
অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় না কেন? 
০০৩কে আম্লিক অল্সাইড বলা হয় কেন ? 


24870০0548০+০-_এই বিক্রিয়া থেকে CO, সন্বন্ধে কি কি 
জানা যেতে পারে? 
০০ যে জারক হিসাবে কাজ করে তার প্রমাণ দাও | 

লক £ 
চিন্রসহ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর যে সক্রিয় চারকোলের গ্যাস শোষণ করার 
ক্ষমতা আছে | 
কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্ভূত করার পরাঁক্ষাগার পদ্ধাঁততে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির 
একটি চিত্ৰ অন কর। 


Objective type Questions 3 
1. শন্যস্থান পুরণ কর ই 


(iv) গ্রাফাইটকে আক্সজেনের মধ্যে উচ্চ উষ্ণতায় Gea করলে — গ্যাস 
উৎপন্ন হয়। (%) ব্যাটার প্রসতীততে — ব্যবহৃত হয় । (vi) এক্স-রাণ্মির 
মধ্যে হীরক — এবং কাচ = ৷ (vii) CO, জলে দ্রবীভূত হয়ে — opine 
উৎপন্ন করে। (viii) কার্বন ছাড়া এবং __ মৌলের বহুরূপতা দেখা যায় | 
(ix) কাঠের অন্তর্থম পাতন করলে অবশেষ রুপে = 


পাওয়া যায়। 
(x) শুকনো বরফ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

সাঁঠক উত্তরে টিক (7) foe দাও ৪ 

(i) গ্রাফাইট- কেলাসত/আঁনয়তাকার পদার্থ । (ii) তাঁড়ৎ-দ্বাররূপে 


ব্যবহৃত- গ্যাস কার্বন/চারকোল। (ii) কার্বন ডাই-অন্সাইড জবলতে 
করে/করে না। (iv) কোক তোর করা হয়--কয়লা/চারকোল থেকে | 
(v) ছাপাখানার কা প্রস্তুতিতে. 


5.1 আ্যাচ্িড 

স্তব্ধ দূপুর- বাড়ীর সবাই ঘুমুচ্ছে। এই সুযোগে বাড়ী থেকে 
পালিয়ে পুকুরঘাটের তেতুল গাছ থেকে পাকা তে'তুল পেড়ে নদন- 
লঙ্কা মেখে সবাই মলে বসে খাওয়ার মত আমেজের তুলনা নেই। 
গ্রণল্মের দুপুরে বাবার সঙ্গে শহর থেকে TWA বাড়ীতে ফিরলে মা 
যখন লেবুর শরবত করে এনে দেন, খেয়ে সমস্ত ক্লান্ত দুর হয়ে যায়। 
নেমন্তন্ন বাড়ীতে দই না হলে তো চলেই না। তেতুল, লেব্দ, দই 
সবগযীলর মধ্যে আযাসিডজাতীয় পদার্থ আছে_ সেইজন্য ORI 
স্বাদ টক। 

© সংজ্ঞাঃ হাইড্রোজেন TE যে যোঁগের অপর মধ্যে এক বা একাধক 
প্রাতস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন ATA থাকে, ঘা সম্পূর্ণ বা আংাশিক- 
ভাবে ধাতুর ATA, দ্বারা প্রাতস্থাপিত হয়ে লবণ উৎপন্ন করে এবং . 
যে যৌগ ক্ষারকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে তাকে. 


_ আযাসিড বলে। 


০ anime শ্রেণীবিভাগ ঃ one মোটামটি দুই শ্রেণীতে 


.িবভন্ত ; যেমন 


(i) অজৈৰ আ্যাঁসিড এবং (11) জৈব আ্যাসিড। 

(i) জজৈব anaes যে সব আাসিড অজৈব পদার্থ থেকে তোঁর 
হয়, সেগ্ডালকে অজৈব untae বলে। যেমন_-(৪) সালফার থেকে 
সালফিউটিক আযাসিড, (১) নাইটার লবণ থেকে নাইীট্রক অযাসড, 
(০) ক্লোরাইড লবণ থেকে হাইড্রোর্লোরক GN] উৎপন্ন হয়। 
সালফার, নাইটার, ক্লোরাইড প্রভৃতি খাঁন থেকে পাওয়া যায় বলে, এই 
জাতাঁয় আ্যাঁসিডকে খনিজ আ্যািভও বলে। 

(ii) জৈব আযাঁসভঃ কার্বন HATS আযাসিভ, যাদের উৎস হল 
প্রাণী বা উদ্ভিদ, তাদের জৈব আাঁদড বলে। যেমন-_ লেবু, তেতুল, 
দই প্রভৃতি জৈব পদার্থ | (৫) লেবু থেকে AURIS আ্যাঁসভ, (১) তে'তুল 
থেকে টার্টারক আযাঁসড, (০) দই থেকে ল্যাক্‌টিক আযাঁসড উৎপন্ন 
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হয়। Pieces হলের মধ্যে ফরামক আ্যাঁসড থাকে, আপেলের মধ্যে 
ম্যালিক VMAS থাকে। এগননল সবই জৈব আযাঁসড। আ্যাসোটক 
আাসিডও একাঁট জৈব STAT | 

আযাসিডের ধর্ম 


(1) যে-কোন আযাসিডের স্বাদ টক হয়। 
(2) আ্যাঁসডের জলীয় দ্রবণের মধ্যে নীল টমাস দলে, নীল 
িটমাদের রঙ লাল হয়ে ATT 
পরাঁক্ষাঃ একাঁটি টেস্ট-টউবে জল নিয়ে এ জলের সঙ্গে 2 ফোঁটা 
আযাসভ মাঁশয়ে স্বাদ নিলে দেখা যায় দুবণাটর স্বাদ 


টক। এইবার এ দুবপাটির মধ্যে নীল টমাস দিলে দেখা যায় দুবণাট 
লাল হয়ে যায়। 


(3) আযাসিডের সঙ্গে ক্ষারের বিক্িয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। 
যেমন, হাইড্রোক্লোরিক. আ্যাঁসডের সঙ্গে সোঁডিরাম হাইড্রক্সাইডের 
(ক্ষার) বাক্রিয়ায় সোয়াম ক্লোরাইড লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। 

HCl + NaOH = Nacl + 50 


ক্ষার লবণ জল 
(4) ক্ষারকীয় অক্সাইডের (CaO, MgO, Na.O প্রভাত) সঙ্গে 


আ্যাঁসডের য়ায় হয়। ম্যাগনোৌসয়াম 
অক্সাইডের সঙ্গে সালাফউারক আ্যাঁসডের বিকরিযন। ম্যাগনোসয়াম 
সালফেট ও জল উৎপন্ন হয়। 


৪9 | + HSO, = Meso, + 50 
রকীয় অক্সাইড আযাঁসড লবণ জল 
(5) কার্বনেট বা বাই-কার্বনেট লবণ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড 
উৎপন্ন হয়। কার্বনেট বা বাই-কার্বনেট লবণ আযাঁসিডে যোগ করলে 
RG সহ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হতে থাকে এবং 
বিক্রিয়া় লবণ উৎপন্ন হয়। 


2HCl + [৪2005 = 2NaCl + CO 


at 
° আযাঁসভের এই ধর্মকে আ্যাঁসডের টি 


HCl + NaHCO, = NaCl 
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পরমাণ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে লবণ উৎপন্ন করে এবং হাইড্রোজেন 
গ্যাস নির্গত হয়। যেমন, লঘু সালাফউরিক আ্যাঁসিডের সঙ্গে জিঙ্কের 
বিক্লিয়ায় জঙ্ক সালফেট ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। 

Zn + HeSO, = ZnSO, + Hz 

Mg + 27804 = MgCl, + Hz, 

AI, আ্াঁসিডের মধ্যে Tess, ম্যাগনোসিয়াম, আয়রন প্রভৃতি ধাতু 
যোগ করলে আযাঁসডের হাইড্রোজেন পরমাণু ধাতু দ্বারা প্রাতস্থাঁপত 
হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসে পাঁরণত হয় | এটা নিচের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত 
হয়। 

পরীক্ষাঃ একাঁট টেস্ট-টিউবের মধ্যে কয়েক টুকরো জিঙক ব্রা 
লোহার গড়া নিয়ে জল মেশানো সালফিউারক SPS দেওয়া হল। 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল গ্যাসের বুদ্‌ব্দদ বের হচ্ছে। একটু অপেক্ষা 
করার পর টেস্ট-টউবের মুখে জলন্ত শলাকা ধরলে দেখা গেল শলাকাট 
নভে যায় কন্তু গ্যাসাট বর্ণহীন শিখায় জবলতে থাকে। এতে প্রমাণিত 
হয়, নির্গত গ্যাসটি হাইড্রোজেন। 

© ম্যাগনেসিয়াম ছাড়া এই ধাতুগন্ীলর সঙ্গে লঘু AS, 
আযাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় না, কারণ HNO: জারক 
আযাসিড। 

(7) আযাঁসডের জলণয় দ্রবণ তাঁড়ৎ পাঁরবহুণ করে। 

জলীয় দ্রবণে আযাসিডের ofa বিয়োজিত হয়েচ্* আয়ন 
দেয়, তাই আ্যাঁসড মাত্রই তাঁড়ং পাঁরবহণ করে । [70]-7+ +Cl- 

হয কোন আঘাসিডের THA মধ্যে এক বা একাধিক প্রাতিস্থাপনযোগ্য ॥ 
হাইড্রোজেন পরমাণ; থাকবেই। এইসব হাইড্রোজেন পরমাণগ্লি 
আংশিকভাবে কিংবা সম্পূর্ণরূপে ধাতুর পরমাণুর বা ধাতুর মত 
আচরণশীল মূলক দ্বারা প্রাতস্থাপিত হওয়ার ফলে যে যৌগ উৎপন্ন 
হয়, তাকে লবণ বলে। 

(8) আ্যাঁসডের ক্ষারগ্রাহিতাঃ 

ate অণু আ্যাঁসডে উপস্থিত প্রাতস্থাপনষোগ্য হাইড্রোজেন 
পরমাণুর সংখ্যাকে এ আযাসিডের ক্ষারগ্রাহতা বলে। 

যেমন--101-এর ক্ষারগ্রাহতা- 1 

[72504-এর ক্ষারগ্রাহতা-2 

© সব আযাঁসিডে হাইড্রোজেন থাকবেই, কিন্তু হাইড্ড্রাজেন-ঘাঁটিত 
সব যোঁগই আযাসিড নয়। হাইড্রোজেনের যৌগ হলেই যে আযাঁসড হবে 
এমন কোন কথা নেই৷ (1) হাইড্রোজেনর যৌগের মধ্যে প্রীতস্থাপনযোগ্য 
হাইড্রোজেন পরমাণ্য থাকতে হবে। কেরোসিন, পেট্রোল, তেল, চার্ব, 
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প্রোটিন_এইসব যৌগের মধ্যে হাইড্রোজেন আছে, তা হলেও এরা 
আযাসিভ নয়, কারণ এদের সঙ্গে ধাতু যোগ করলে, এইসব অণু থেকে 
হাইড্রোজেন প্রাতস্থাঁপত হয় না বা ক্ষার বা ক্ষারকের সঙ্গে Fate 
লবণ ও জল উৎপন্ন করে না। এরা নীল লিটমাসকে লাল করে না। 
জলও তো হাইড্রোজেনের যৌগ (14:0), কিল্তু জল আযাসিড নয়। 
কয়েকাঁট ক্ষেত্রে জলের হাইড্রোজেন পরমাণু ধাতু দ্বারা প্রাতস্থাঁপত 
হলেও লবণ উৎপন্ন না হয়ে ক্ষার উৎপন্ন হয়। যেমন, জলের সঙ্গে 
মাম ধাতু যোগ করলে সোডয়াম হাইড্রক্সাইড নামে ক্ষার ও 


দন উৎপন্ন হয়। 
2H.0 + 2Na = 2NaOH + H, 
কাজেই জলকে আমরা আ্যাসিড বলতে পার না। 


° আয়নে বিয়োজত হওয়ার প্রবণতা অনুসারে আ্যাঁসডকে দুই 
ভাগে ভাগ করা যায়__ 

(i) Sle আযাসিডঃ জলীয় দুবণে যে আযাঁসডের Opie বেশীর 
ভাগই আয়ানত হয়ে যায়, তাকে তীর আ্যাঁসড বলে । যেমন-_ 

হাইড্রোর্লোরক (HCI), সালাঁফউারক (750), নাহীট্রক 
আ্যাঁসড (HNO) | 

(ii) aay আযাসিডঃ জলীয় দুবণে যে আযাঁসডের অণগ্ীলর মধ্যে 
AT কম সংখ্যক অণন আয়নে বিয়োজিত হয়, তাকে মৃদু আযাঁসড বলে। 
যেমন-__কার্বানক আযাঁসড, আ্যাসেঁটিক UNAS ইত্যাঁদ। 


| হাইড্রোজেন cata ক্লোরাইড 8০) | 
See 


প্রস্তুতিঃ (৫) হাইড্রোজেন গ্যাস ও ক্লোরিন গ্যাস সম আয়তনে 
মিশিয়ে সর্ষের আলোকে কিছুক্ষণ রেখে দলে হাইড্রোজেনের সঙ্গে 
ক্লোরিন গ্যাস বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন করে? 
(i) সোডিয়াম ক্লোরাইডের সম্গে গাঢ় সালফউরিক আযাসড মি 
150°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে সোডিয়াম বাই-সালফেট লবণ এবং 


হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। 


NaCl + 85904 = NaHSO, + HC 


এইভাবে উৎপন্ন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসকে দ্রবভুত 
করলে হাইড্রোক্লোরিক পাওয়া যায়। সি 

ধর্মঃ (1) এই গ্যাস বর্ণহীন, তীর বাঁঝলো গন্ধাবাশিষ্ট বাতাসের 
চেয়ে ভারী। (11) এই গ্যাস জলে খ্বব দ্রাব্য। (iii) ৮8 এই 
গ্যাস মিশে যে দ্রবণ উৎপন্ন হয়, তাকে হাইড্রোক্লোরক আাসিড বলে। 
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এই দ্ববণে নীল লিটমাস দিলে লাল হয়ে যায় এবং এর স্বাদ SPAT! 
(iv) হাইড্রোক্রোরিক জ্যাঁসভ হল তীব্র GAG! জলীয় দ্রবণে এর 
বেশীর ভাগ অণু বিয়োজিত হয়ে H+ এবং 0]- আয়নে পাঁরণত BA! 
HCl= H+ + Cl (v) এর মধ্যে একাঁটমান্র প্রাতস্থাপনীয় 
ra, আছে, ধাতু দ্বারা এই H পরমাণু প্রাতস্থাঁপত হয়ে He এবং 
ধাতব লবণ উৎপন্ন করে। Zn + 2HCl = ZnCl, + Hot 
(vi) ক্ষারক বা ক্ষারের সঙ্গে এই আাসডের বাক্রয়ায় ক্লোরাইড লবণ 
উৎপন্ন হয়। যেমন, সোডয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক 
আযাঁসডের বিরিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ উৎপন্ন হয়। 
HCl + NaOH = NaCl + 750 

(vil) কার্বনেট লবণের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের 'বাক্রিয়ায় 
ক্লোরাইড লবণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। যেমন, 
ক্যালাঁসয়াম কার্বনেটের সঙ্গে [701-এর 'বাক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড 
এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। 

CaCO, + 2501 = CaCl, 40051. + 050 

(viii) HClএর মধ্যে 1টি H পরমাণু বর্তমান, তাই 
হাইড্রোক্লোরক আাঁসড হল একক্ষারক আাঁসড। 

০ HC! সনান্ত করার উপায়ঃ (i) হাইড্রোক্লোরক আাঁসডের 

আযামোনিয়া-সিন্ত কাচদণ্ড আনলে সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন হয়। 
NH: + HCl=NH:Cl (সাদা ধোঁয়া) 
আযমোনিয়াম ক্লোরাইড 

(ii) এই আযাঁসডের স্কুটনাঙ্ক কম। (11) HC!-এর মধ্যে সিলভার 
নাইট্রেট দ্রবণ যোগ করলে সিলভার ক্লোরাইডের সাদা থকৃথকে অধঃক্ষেপ 
উৎপন্ন হয় যা চ30.-তে oars কিন্তু আতীরন্ত ব17917-এ দ্রাব্য। 

ব্যবহারঃ (i) হাইড্রোক্লোরিক আ্যাঁসড পরীক্ষাগ্ারে বিকারক রূপে 
এবং নানা শিল্পে ব্যবহৃত হয়। (ii) বিভিন্ন রং এবং ওষুধ প্রস্তুতিতে, 
(iii) সোনা গলানোর STAG আ্যাকোয়া রাজিয়া প্রস্তীততে ব্যবহৃত 
হয়। (iv) ক্লোরিন এবং ক্লোরাইড লবণ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। 


Wives নাজ 
সালফিউারক আযাঁসিভ (12504) | 


এই আ্যাঁসড সালফার, হাইড্রোজেন ও আক্সিজেনের সংয্দাতর দ্বারা 
গঠিত হয়। 
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প্রচ্তাতঃ (i) সালফারকে বাতাসের উপাঁস্থাতিতে দহন করলে 
সালফার জাই-অক্সাইভ উৎপন্ন হয়। ৪-+ 05 = SO, 


(ii) সালফার ভাই-অক্সাইডকে 4500 উষ্ণতায় প্লযাটিনাম 
অনঘটকের উপাঁস্থাতিতে বাতাসের 02 দ্বারা জাঁরত করলে সালফার 
দ্রাই-অক্সাইড পাওয়া যায়। 

2505 + 02 2505 + তাপ 

(iii) এইভাবে উৎপন্ন 50:-এর সঙ্গে জল মেশালে সালাঁফউীরক 
UMS উৎপন্ন হয়। SO, + H.O =  ঘু5304 

ধর্মঃ (i) সালাঁফউীরক আ্যাঁসড বর্ণ হীন, গল্ধহীন ভারী তরল। 
(ii) এই আযাঁসডের জল শোষণ করার ক্ষমতা খুব বেশী | জলে মেশাবার 
সময় খুব তাপ উৎপন্ন হয়। (iii) সালাফউাঁরক আ্যাঁসডের স্ফুটনাঙ্ক 
বেশী (338°C) । (iv) এই আযাসড তাপ ও Fars পাঁরবহণ করতে 
পারে। ্ 

(৮) জলের প্রত সালফউাঁরক আযাসিডের তীব্র আসান্ত আছে। 
চাঁন, কাগজ প্রভূত কার্বন জাতীয় যৌগের Ge, থেকে জলীয় অংশ 
শোষণ করে, সালাীফউারক আযাঁসড এই সমস্ত বস্তুকে কালো কার্বনে 
পাঁরণত করে। জল মেশানো সালাফউারক আ্যাঁসিডে একাঁট কাঠি ডুবিয়ে 
& কাঠ 'দয়ে সাদা কাগজের উপর তোমার নাম লখে শনীকয়ে নাও। 
AE গেলে কাগজের লেখা কেউ দেখতে পাবে না। এইবার কাগজাঁট 
বার্নারের উপর রেখে একটু গরম কর দেখবে কাগজের গায়ে কালো 
অক্ষরে (কার্বন) তোমার নাম ফুটে উঠেছে। 

(vi) সালফিউারক আ্যাসিডের একাঁট অণ্যুর মধ্যে দ্যাট 
প্রাতস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণ; থাকে, তাই 2504 দিক্ষারক 
SNAG | 

(vii) সালাফউারক আ্যাঁসড তীর আ্যাঁসড, জলীয় দুবণে 
দবয়োজত হয়ে H* এবং SOs আয়নে পাঁরণত হয়। 

H,SO, = গল 1508 

ধাতু, WAP বা ক্ষারের সঙ্গে MIM সালাফউারক আ্যাঁসড 
দু রকম লবণ উৎপন্ন করে। এর 2ট হাইড্রোজেনের মধ্যে 11 
হাইড্রোজেন ধাতুর ATM দ্বারা গ্রাতস্থাঁপত হয়ে যে লবণ উৎপন্ন 
করে, তাকে আযান্দিভ লবণ বলে । যেমন, NaOH ag সঙ্গে [2904 
এর বিকিয়ায়, টি £ পরমাণু Na পরমাণন দ্বারা প্রাতস্থাঁপত হয়ে 
সোডিয়াম বাই-সালফেট লবণ (NaHSOs) উৎপন্ন করে। এই লবণাঁট 
আযাসিভ লবণ | 

[75904 + NaOH = NaHSO, + H,O 
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এই আ্যাসিডের সঙ্গে Nএ0H-এর 'বাক্য়ায়, এর 2 
প্রতি্থাপনীয় 17 পরমাণ্য ধাতব Na দ্বারা প্রাতিস্থাপিত হয়ে 
সোডিয়াম সালফেট (22504) উৎপন্ন করে। এটি নর্ম্যাল লবণ। 

H,SO, + 2NaOH = 82504 + 2750 

(vii) অনেক ধাতু (Mg, Zn, Fe ইত্যাঁদ) লঘু 77550 

ভান RA En ee 
Zn + H,SO, = ZnSO. + Hy 1 

(111) কাৰ্নেট লবণের সঙ্গে H2504-এর বিবকিয়ায় সালফেট 
লবণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। 

[৪2009 + 5504 =Na,SO, + 00951 + HO 

© 172১04 সনান্ত করার উপায়ঃ 175504-এর সঙ্গে বেরিয়াম 
ক্লোরাইড দ্রবণ যোগ করলে সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে যা Tales আযাঁসডে 
অদ্রাব্য। 

H,SO, + BaCl, = 8৫904 + 2HCI 
ব্যবহারঃ সালাঁফউীরক আ্যাঁসড (i) পরীক্ষাগারে বকারক রূপে, 
(ii) কৃত্রিম সার প্রস্তুতিতে, (iii) Pa এবং কাগজ শিল্পে ও 
পেট্রোলিয়াম শোধনে, (iv) পরীক্ষাগারে প্রস্তুত নাইট্রোজেন, আক্সজেন, 
হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস শুল্ক করতে TAA রূপে ব্যবহৃত হয়। 


[atts আ্আাসিভ (HNO) = 


প্রদ্তুতিঃ সোডিয়াম বা পটাসিয়াম নাইউ্রেটের সঙ্গে গাঢ় [7204 
Tatra 200°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে HNO: পাঁতিত হয় এবং 
সোডিয়াম বাই-সালফেট উৎপন্ন হয়। 

আনি? + 05304 = NaHSO, + HNO, 


(i) এই আযাঁসড বর্ণহীন ঝাঁঝালো গন্ধাবাশষ্ট ধূমায়মান 
জল) এর FF bas কম, 86°C 1 (iii) TRS আ্যাঁসড জলে 
দ্রাব্য। এর জলণয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে। (vi) নাইীট্রক 
আ্যাঁসড একটি তীর আযাসিড। জলীয় দ্রবণে আয়ানত হয়ে H+ এবং 
NO; আয়নে পারণত হয়। HNO; = Ht + NO; 1 এর একাঁট Bes 
মধ্যে একটি প্রাতস্থাপনীয় H পরমাণ্দ থাকে, তাই এটি একক্ষারক 
আযাঁসড। (v) ধাতুর সঙ্গে নাইীট্রিক আ্যাঁসিডের বিক্রয়ায় নাই্রেট 
লবণ উৎপন্ন হয়। যেমন_জি৬ক, আয়রন প্রভাতি ধাতুর সঙ্গে নাইীট্রট 
আ্যাঁসডের বিক্রিয়ায় agit ARGS লবণ উৎপন্ন হয় fang 
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হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় না, কারণ Tales আযািভ একাঁট জারক 
আ্যাসিভ। ধাতব ম্যাগনেপিয়ামের সঙ্গে fog aT, 1২ ০.-এর ieee 
ম্যাগনেসিয়াম TAGS এবং He উৎপন্ন হয়। 

Mg + 2HNO, = Mg(NOs)2 + He 

(vi) ক্ষারক বা ক্ষারের সঙ্গে HNOs-ag ববাক্রিয়ায় নাইদ্রেট লবণ 
ও জল উৎপন্ন হয়। যেমন__সোঁডয়াম হাইভ্রক্সাইডের সঙ্গে 
17130এর 'বক্রিয়ায় সোডিয়াম TRACES লবণ এবং জল উৎপন্ন হয়। 

HNO, + NaOH = NaNO, + ৪5০ 

(Vil) কার্বনেট লবণের সঙ্গে HNOs-aq 'বাক্রয়ায় নাইট্রেট লবণ 
এবং কার্বন ডাই-অক্মাইড উৎপন্ন হয়। 

[5005 + 2HNO, = 2NaNO, + 00951 + 5০ 

৩ আ'যাকোয়া রাজিয়া বা অন্লরাজঃ তন আয়তন গাঢ় হাইড্রোক্রোরিক 
GMAT সঙ্গে এক আয়তন গাঢ় ALF আঁসভ মেশালে যে STAT . 
মিশ্রণ তোর হয়, তাকে অম্লরাজ বা আযাকোয়া fale বলে। এই 
আাঁসভ মিশ্রণে সোনা দ্রবীভূত হয়। 

৬ HNO: অনান্ত করার উপায়ঃ গাঢ় নাইাট্রক আঁসডের মধ্যে Cu 
গছবড়া যোগ করে উত্তপ্ত করলে বাদামী বর্ণের নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড 
(NO2) গ্যাস Tate হয়। 

ব্যবহারঃ পরীক্ষাগারে (i) জারক দ্ুব্যরুপে, (ii) নাইট্রেট লবণ 
ও (iii) সার জ্যোমোনিয়াম নাইট্রেট) প্রস্তাঁততে ব্যবহৃত হয়। 
(iv) সোনাকে খাদমহন্ত করতে, (৮) কৃত্রিম রং, টি. এন. টি. বিস্ফোরক 
প্রস্তুতিতে এবং TAPS রূপে ব্যবহৃত ZA! 


5.2 asl ৩ HI 


-- ক্ষারকঃ যে যৌগ আাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল 
উৎপন্ন করে তাকে ক্ষারক বলে। ধাতব অক্সাইড ও ধাতব হাইড্রক্সাইড- 
গুলিকে FAP বলে। যেমন_ সোডিয়াম মনোক্সাইভ (N20) 
ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO), ম্যাগনোসয়াম অক্সাইড (MgO), 


অক্সাইড বা ম্যাগনোসয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরক 

আাসিডের বিক্রিয়ায় ম্যাগনোসয়াম ক্লোরাইড লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। 
MgO + 2HCl = MgCl, + H,O 
MgOH), + 2HCl = MgCl, + 250 


ধাতুর মত ব্যবহার করে এমন TI হাইড্রক্সাইডও = IF, 
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যেমন_আ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ; কারণ এই জাতীয় যৌগগ্ীল 
আযাসিডের সঙ্গে ISA করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে। 

০ ক্ষারঃ যে সমস্ত ক্ষারক (ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড) জলে 
দ্রবীভূত হয়, তাদের ক্ষার ACT অর্থাৎ জলে দ্রাব্য ধাতব হাইড্রক্সাইডকে 
ক্ষার বলে। যেমন_ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH), ক্যালনিয়াম 
হাইড্রক্সাইড [Ca(OH):], পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (KOH) 
ইত্যাদি । আ্যামোনিয়া একাঁট যৌগ, এই যৌগ জলে দ্রবীভূত হয়ে 
আ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইভ (NHOH) উৎপন্ন করে। আ্যামোনিয়াম 
(174) মূলকাঁট ধাতুর মত ব্যবহার করে বলে ্বান4017-কেও ক্ষার 
বলে। সব ক্ষারক জলে দ্রব্য না হতে পারে, THAW ক্ষার মাত্রই জলে দ্রাব্য। 
তাই বলা হয়, সব ক্ষারই ক্ষারক তবে সব ক্ষারক ক্ষার নয়। 


Na.O + H»0 = 2NaOH 
ক্ষারক ক্ষার 
CaO + HO Ca(OH). 


oll 


NH, + H,0 NH,OH 


ক্ষারের অণুতে অক্সিজেন পরমাণু ও হাইড্রোজেন পরমাণু একসঙ্গে 
(0H) মুলকরূপে অবস্থান করে। 

ধর্মঃ (i) ক্ষার মাত্রই জলে দ্রবণীয়। (ii) ক্ষারের জলীয় দ্ুবণে 
হাত দিলে সাবানের মত পিচ্ছিল মনে হয়। (111) ক্ষারের জলীয় দ্রবণে 
লাল [টমাস দিলে নীল হয়ে যায়। (iv) ক্ষার বা ক্ষারক আযাসিডের 
সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে। 


NaOH + HCl = NaCl + ল5০ 
ক্ষার আযাসিড লবণ জল 
CaO + 2701 = CaCl, + 720 
ক্ষারক OMA লবণ জল 


(৮) ক্ষার গাঁলত অবস্থায় বা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় OH- 
আয়ন দেয় এবং তাঁড়ৎ পারবহণ করে। NaOH = Nat + OB- 
(vi) ক্ষারে হাইড্রান্সল 017 মূলক থাকবেই । (vii) ate অণু ক্ষারে 
উপস্থিত প্রাতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রীক্সল মূলকের (OH) সংখ্যাকে ও 
ক্ষারের অস্লগ্রাহিতা বলে। যেমন_কস্টিক সোভার (NaOH) 
অম্লগ্রাহিতা -1, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের [Ca(OH)2] 
অন্লগ্রাহিতা-2। 

© তীব্র ক্ষার এবং Ty, ক্ষারঃ আয়নে বিয়োঁজত হওয়ার প্রবণতা 
অনুসারে ক্ষারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়__ 

Ph. Sc. (VIET)—8 


114 সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 


(i) ota ক্ষারঃ জলা য় দ্রবণে যে ক্ষারের অণুগয়ীলর বেশীর ভাগ 
আয়নিত হয়, তাকে তীব্র ক্ষার বলে ; যেমন- সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড 
(NaOH), পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইভ (KOH), ক্যালাসিয়াম 
হাইড্রক্সাইড Ca(OH):| 

(i) মদ ক্ষারঃ জলীয় দুবণে যে ক্ষারের অণ্গৃলির মধ্যে খুব 
কম সংখ্যক অণু বয়োজত হয়ে আয়নে পাঁরণত হয়, তাকে মৃদ ক্ষার 
বলে। যেমন_NH.OH । 


| সোডিয়াম হাইড্রল্সাইড বা sds সোজা, (NaOH) | 


প্রস্তাঁতঃ (i) ন্যোভয়ামের সঙ্গে জলের 'বান্রিয়ায় সোডিয়াম 
হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হয়। 2Na + 2820 = 2NaOH + Hs 


(11) চুন গোলার সঙ্গে সোঁডয়াম কার্বনেট যোগ করে 80°C 


উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে NaOH দ্রবণ পাওয়া যায়। 
Ca(OH), + Na,CO, = CaCO,) + 2NaOH 


ধর্মঃ (i) সোভয়াম হাইড্রক্সাইড বা কাঁস্টক সোডা একাঁট Sia 
ক্ষার। (ii) এর রং সাদা। সোিয়াম হাইভ্রক্সাইড একাঁট কাঁঠন পদার্থ, 
জল শোষণ করে, জলে খদব দ্রাব্য। (iii) এর অণুতে 1ট আঁক্সজেন 
পরমাণ*। To হাইড্রোজেন পরমাণ, পরস্পর AS হয়ে OH মূলকরূপে 
সোডিয়াম পরমাণুর সঙ্গে AE অবস্থায় থাকে। (iv) এর জলণয় দুবণ 
সাবানের মত পাচ্ছল_লাল লটমাস দিলে তার রং নীল হয়ে যায়। 
(v) যে কোন আযাঁসডের সঙ্গে সোডিয়াম হাই্রক্সাইডের 'বিকিয়ায় লবণ 
ও জল উৎপন্ন হয়। যেমন, 1701-এর সঙ্গে NaOH-ag বিক্রিয়ায 
সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ, 'N০:-এর সঙ্গে fate সোডিয়াম 
TREY ও সালাফউাঁরক আ্যাঁসডের সঙ্গে fala সোডিয়াম সালফেট 
উৎপন্ন হয়। 
HCl + NaOH 
HNO; + NaOH 
H,SO, + 2NaOH 85504 + 2H,0 


(vi) NaOH দ্রবণ 005 এবং SO, গ্যাস শোষণ করে যথাক্রমে 
সোডিয়াম কার্বনেট এবং সোডিয়াম সালফাইট উৎপন্ন করে। 


(vii) চামড়া বা জৈব পদার্থের ‘স্পর্শে এলে ক্ষতের সৃষ্ট করে। 


ব্যবহারঃ (i) সোডিয়াম ধাতু নিত্কাশনে, (ii) সাবান, কাগজ, 


NaCl + 5০ 
NaNO, + 50 


| ॥ ॥ 
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কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি প্রস্তুতিতে ত এবং (iii) পেট্রোলিয়াম শোধনে কাস্টক 
সোডা ব্যবহৃত হয়। 


| পটাসিয়াম হাইডরন্সাইড বা ee পটাশ, (KOH) | 


এই ক্ষারাটর অণুর মধ্যে একটি পটাসিয়াম, একাঁট আক্সজেন ও 
একাঁট হাইড্রোজেন পরমাণু ACF এর মধ্যেও হাইড্রোজেন এবং 
আক্সিজেন vam, OH মুলকরুপে বর্তমান থাকে। 

প্রদ্ভুতিঃ (i) জলের সঙ্গে পটাসিয়াম ধাতুর 'বাক্লয়ার ফলে 
পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হয়। 

2K + 28,0 = 2KOH + He 

(i) পটাসিয়াম ক্লোরাইডের তাঁড়ৎ-বিশ্লেষণ করলে পটাসয়াম 

পাওয়া যায়। 

yet: (i) পটাঁসয়াম হাইড্রক্সাইড বা কস্টিক পটাশ একটি তীর 
ক্ষার। (i) এর জলীয় দ্রবণ পাচ্ছিল। (ii) লাল িটমাসের দ্রবণ 
পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণে যোগ করলে নীল হয়ে যায়। 
(iv) আাঁসিডের সঙ্গে বিক্রয়ায়, আ্যাসিডের পটাসিয়াম লবণ ও জল 
উৎপন্ন করে। যেমন, হাইড্রোক্লোরক আ্যাঁসডের সঙ্গে পটাসিয়াম 
হাইভ্রক্সাইডের 'বাক্রয়ায় পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও জল উৎপন্ন হয়। 

KOH + HCl = KCl + HO 

(v) পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইভ (KOH) way C02 এবং ০5কে 
শোষণ করে যথাক্রমে পটাসিয়াম কার্বনেট (500২) এবং পটাসিয়াম 
সালফাইট লবণ উৎপন্ন করে। 

র্যবহারঃ পরীক্ষাগারে বিকারকরুপে, নরম সাবান প্রস্তুতিতে 


ব্যবহৃত হয়। 
ক্যালসিয়াম হাইড্রজ্সাইড, [ Ca(OH): ] 


্রদ্ভুতিঃ (i) চুনের (CaO) সঙ্গে অল্প পাঁরমাণ জল যোগ 
করলে জলে দ্রবীভূত না হলেও চন জল শোষণ করে। এই প্রক্রিয়ায় 
প্রচুর তাপের AIG হয় এবং শব্দ করে চুন ফনটতে থাকে। চন ক্রমে 
ফুলে ওঠে, তারপর ফেটে গিয়ে iat অবস্থায় আসে। চদ্নের সঙ্গে 
জলের 'বাকিয়ায় ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হয়। একে স্লেকেড 
লাইম বা কাঁলচ্তন বলে। 
CaO + H.O = Ca(OH), 


(ii) স্লেকেড লাইমের সঙ্গে বেশী পাঁরমাণ জল যোগ করলে এর 
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কিছু অংশ জলে দ্রবীভূত হয়ে স্বচ্ছ চ্নজল উৎপন্ন করে। এর Bala 
দ্রবণে লাল লিটমাস দিলে নীল হয়ে যায়। 


er: (i) এটি একটি তাঁর ক্ষার। (ii) স্বচ্ছ চুনজলে 00; চালনা 
ক্যালাসয়াম 


কাবনেট উৎপন্ন করে। এই লবণাট জলে দ্রাব্য-তাই ঘোলা চূনজল 
আবার স্বচ্ছ হয়ে AT! Ca(OH), + CO, = CaCO;) + H,0; 
CaCO; + H,O + CO, = Ca(HCO;).1 (111) আসিডের 
সঙ্গে এই ক্ষারের বিক্রিয়ায় মাম লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। যেমন, 
নাইট্রিক আ্যাঁসডের সঙ্গে ০(০917)২এর বিক্রিয়ায় anata 
MAG ও জল উৎপন্ন হয়। 

Ca(OH), + 2HNO, = 0৪0০৪), + 2H,0 


ব্যবহারঃ (i) Preps প্রস্তুতিতে, (ii) রাঁচং পাউডার প্রস্তুতিতে 
এবং (iii) চান বিশোধনে কাঁলচুন ব্যবহৃত হয়। 

* প্রশমন বিক্রিয়াঃ সংজ্ঞা_আ্াঁসিড এবং ক্ষারের মধ্যে বিক্রিয়া 
সম্পূ্ণ হলে, ত্যাসিড বা ক্ষারের ধর্ম সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে লবণ ও 


জল উৎপন্ন হয়। আযাসিভ এবং ক্ষারের মধ্যে এইরকম বিক্িয়াকে ome 
বলে। 


ভিন ee ধাতবমলেক বত হয়েম্লবদ উৎপন্ন বরো এই 


য় প্রশমন বিকিয়া বলে ; কারণ উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে আসি 
বা ক্ষার কারো ধর্ম বত“মান থাকে না। 


প্রভৃতে নির্দেশক ব্যবহার করা ae 


আ্যাঁসড, ক্ষার এবং প্রশম দ্রবণে 
নিদেশিকগ্ীলর বর্ণ কেমন হয় তা পর: SOR দেওয়া হল। 


* আমিডের যত ভাগ ওজনে, একভাগ ওজনের প্রাতিস্থা: হাইড্রোজেন 
থাকে, তাকে তুল্য পরিমাণ আযাসিড বলে | ane 
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নির্দেশক : স্বাভাবিক | আ্যাসিড | ক্ষার দ্রবণে বর্ণ প্রশমন ক্ষণে বর্ণ 

- | বৰ্ণ | দ্রুবণে বর্ণ 

(i) লিটমাস বেগুনী লাল নল বেগুনী 

(ii) মিথাইল কমলা লাল হলুদ কমলা 
অরেঞ্জ 

(iii) ফিনল- বর্ণহীন ieee লালচে-বেগুনী | বর্ণহণীন 
পৃথ্যালিন 


waters একটি বীকারে সামান্য কস্টিক সোডার দ্রবণ য়ে ওর 
সঙ্গে 2 ফোঁটা ফিনলপৃখ্যালিন নির্দেশক যোগ করলে দ্রুবণাটর বর্ণ 
লালচে AAA হয়ে যাবে | এইবার একটি ড্রপারে লঘু HCI নিয়ে ক্ষার 
BACT ফোঁটা ফোঁটা করে যোগ করা হল এবং বাঁকারাটকে অনবরত নাড়া 
হল। দ্রবণের বর্ণ রূমে হালকা হতে থাকবে, শেষে একসময় দেখা যাবে 
আর | ফোঁটা আাঁসড যোগ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণাঁট বর্ণ হীন হল-_ 
একেই প্রশমন ক্ষণ বলে। এই অবস্থায় এ দ্রবণে আযাসডের বা ক্ষারের 
ধর্ম বর্তমান থাকে না__আ্যাসিড ও ক্ষারের 'বাক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন 
হয়েছে। এই বিক্রিয়াট হল প্রশমন feat 

আযাঁসড ও ক্ষারের মধ্যে তুলনাঃ 


arta 


ক্ষার 


(1) আযাসিডের অণ্‌র মধ্যে প্রাতস্থাপনীয় 
ম পরমাণু থাকে । এই মা পরমাণু, 
ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে লবণ 
উৎপন্ন করে | 

(2) আযাসিডের স্বাদটটক। এর জলীয় 
দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে। 


(3) আযাসিড, ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে 
লবণ ও জল উৎপন্ন করে। 

(4) আযাসিড জলে দ্রাব্য। 

(5) আ্যাসিড চামড়ার সংস্পর্শে এলে 
ক্ষতের সৃষ্টি করে। 

(6) আ'যাসিড জলে দ্রবীভূত হয়ে Ht 
আয়ন দেয় | 

(৫) আ্যাসিড কার্বনেট লবণ থেকে 0:0৪ 
মুক্ত করে এবং লবণ উৎপন্ন করে। 


(1) ক্ষারের অণৃতে (OH) মূলক থাকে। 
আ্যাসিডের প্রাতিস্থাপনীয় A পরমাণু 
OH মূলকের সঙ্গে AE হয়ে HO 
অণু উৎপন্ন করে | 


(3) ক্ষার, আযাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে 
লবণ ও জল উৎপন্ন করে । 

(4) ক্ষার জলে দ্রাব্য । 

(5) ক্ষার চামড়ার সংস্পর্শে এলে ক্ষতের 
সৃষ্টি করে। 

(6) ক্ষার জলে দ্রবীভূত হয়ে 0ম- আয়ন 
দেয়। 

(7) ক্ষার €02-কে শোষণ করে। 
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© বিলীয়মান রঙঃ ক্ষার দুবণে নলপহ্যালন নির্দেশক যোগ 
করলে দ্রবণের বর্ণ লালচে বেগদুনী বর্ণের হয়ে ATA | আ্যামোনয়া গ্যাসের 
জলীয় দ্রবণ PA, তাই আ্যামোনয়ার জলণয় দুবণে ফনলপূথ্যাঁলন 
মেশালে দ্রবণাঁটর বর্ণ লালচে বেগদুনী হয়ে যায়। এই রঙ কাপড়ে দিলে 
কাপড়ের রঙ প্রথমে লালচে বেগুনী হয়ে যায়, ?কছুক্ষণ পর এ রঙ 
অদৃশ্য হয়ে যায়। তাই এই রকম ACCS িলশয়মান রঙ বলে। 

এই রঙাঁট কাপড়ে ছাড়িয়ে দিলে জলে দ্রবীভূত আযামোনিয়া খুব 
তাড়াতাঁড় উবে যায়। দ্রবণ থেকে জ্যামোনয়া দূর হয়ে গেলে BATA 
আর ক্ষারীয় ধর্ম থাকেনা, প্রশম হয়ে যায়। প্রশম দ্রবণে ফনলপহ্যালন 
বর্ণ হন, তাই দ্রবণের লালচে বেগুনী রঙ aaa হয়ে যায়। 


প্রশ্শীবলী 

[A] জ্ঞানমূলক £ 

() আযাসিড কাকে বলে? 

(ii) ক্ষার এবং ক্ষারক বলতে কি বোঝ ? 

(iii) TH, আঁসড এবং তাঁর আযসিড কাকে বলে ? 

(iv) তীব্র ক্ষার কাকে বলে? 

(৮) অম্লরাজ ক? 

(Vi) প্রশমন ক্রিয়া বলতে কি বোঝ ? 

(vii) Ps Raa ad 

(viii) আযাঁসভ এবং অজৈব আ্যাসিড বলতে te বোঝ ? 

(ix) সালাফটারক আ্যাসিডের প্রস্তুতিতে কি কি পদার্থের দরকার হয়? 
(x) সালফিউারক আযাসিডের কয়েকটি প্রধান ধর্ম বল। এ See 

(si) একাটি জারক আ্যাসিডের নাম কর। 

(xii) একাটি অজারক আ্যাসিডের নাম লেখ | 
(xiii) aioe সোডার কয়েকটি ধর্ম উল্লেখ কর | 
(xiv) নিচের যোঁগগুলি কি কি মৌল দ্বারা গাঁঠত ? 

দি রক আ্যাসিড, (৮) কাঁস্টক সোডা, (০) নাইটিক ত্যাসড, 

ey | 
নির্দেশক কি? 
বিলায়মান রঙ fe > 
হাইযোজেন ক্লোরাইড গ্যাস এবং মাটিক ত্যাসিডের পভ বর্ণনা কর। 
484: ভাবে প্রস্তুত করা হয় বর্ণনা কর। 

সোডার প্রস্তুতি লেখ। 


দ্র 
৬৮৬ eS = 


(xx 
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[8] বোধমুলক প্রশ্ন ৪ 

(i) দুটি জৈব আযসিডের উদাহরণ দাও | 

(ii) দুটি ক্ষারক এবং দুটি ক্ষারের উদাহরণ দাও । 

(iii) 85904, H2CO3 এবং HCl—«? তিনটি আযাসিডের মধ্যে কোনূটি 
মৃদু আআসিড? : 
) দুটি মৃদু আসিড এবং দুটি Sia আযসিডের উদাহরণ দাও ৷ . 

) দুটি তাৰ ক্ষারের নাম সঙ্কেত সহ উল্লেখ কর । 
(Vi) মদ: আ্াসিড এবং তীব্র আসিডের মধ্যে পার্থক্য লেখ । 
1) ক্ষার এবং ক্ষারকের মধ্যে পার্থক্য কি ? 

) তেতুল, লেবু এবং দৈ-এর মধ্যে কি কি আযসড থাকে ? 

(ix) ক্ষার দ্রবণে, প্রশম দ্রবণে এবং আ্যাসিড দ্রবণে ফিনলপৃথ্যালন দিলে 

কি রঙ হয়? 

(x) হাইড্রোজেন ঘটিত যৌগমান্রই আিড নয়”_-কথাটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর। 

(xi) আ্যাসিডের কয়েকটি ধর্মের উল্লেখ কর | 

(xii) জৈব আ্যাসিড এবং অজৈব আযাসিডের উদাহণ দাও | 
(Xi) চিনির মধ্যে গাঢ় 2504 দিলে কি হয়? 

(xiv) ক্ষার এবং ক্ষারকের তিনটি ধর্ম উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও । 

(xv) নিচের পদার্থগুলির মধ্যে কোনূটি ক্ষার এবং কোন্‌টি ক্ষারক বল 
ক্যালসিয়াম TETAS, THETA হাইডরক্সাইড, ম্যাগনোসিয়াম অক্সাইড, 
কস্টিক সোডা, জিঙ্ক অক্সাইড, পটাসিয়াম হাইডরক্সাইভ | 

(xvi) নিচের আসিডগদুলির ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ 
সালফিউরিক আ্যাসিড, নাইট্রিক STAG, হাইড্রোক্রোরিক আযাসিড 1 

(xvii) কস্টিক সোডার ধর্ম লেখ | 

(xviii) আ্যাসিড এবং ক্ষারের পার্থকাগদাল লেখ | 

(xix) আ্যাসিডের মধ্যে H পরমাণু থাকবেই কিন্তু সব লু পরমাণনযক্ত যৌগ 
আযসিড নয়”_উত্তিটির ব্যাখ্যা কর | 

(xx) সালফিউরিক আ্যাঁসিড_আআসিড লবণ উৎপন্ন করে, কিন্তু হাইড্রোক্লোরিক 
আাসড-_আ্যাঁসড লবণ উৎপন্ন করে না কেন? 

(xxi) সব ক্ষারই ক্ষারক অথচ সব ক্ষারক ক্ষার নয় কেন? 

[0] প্রয়োগমনুলক 8 

(3) একটি তরলের মধ্যে নীল লিটমাস দ্রবণ যোগ করায় লাল হয়ে গেল-_-তরলাঁট 
আযাসিড, ক্ষার অথবা জল কোনটি হতে পারে? 

(ii) ফার্মক আ্যাসিডকে জৈব আযাসিড বলে কেন ? 

Gi) সালাফউারিক আযাসিডের সঙ্কেত লেখ । এতে কয়টি প্রাতস্থাপনীয় A 
পরমাণু আছে £ 

(i) কার্বন ডাই-অক্সাইডে জল যোগ করলে কি উৎপন্ন হয় ? 
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(৮) সোডিয়াম অক্সাইডের সঙ্গে জল যোগ করলে কি উৎপন্ন হয়? এতে লাল 


িটমাস দিলে কি হয় 2 

(vi) কাঁস্টক সোডা এবং কাস্টিক পটাশের সঙ্কেত লেখ । কিচ্নের মধ্যে কয়টি 
- OF মুলক বর্তমান 2 

(vii) একাঁট দ্রবণে HY আয়নের আধিক্য বেশী, দ্রবণাটতে নীল লিটমাস দিলে কি 
হবে? 


(Vii) নাইট্রিক আযাসিডের সঙ্গে কস্টিক সোডার বীবক্িয়ায় কি লবণ উৎপন্ন হয় ? 

(ix) কাঁস্টক সোডা এবং সালাফউারক আ্যাসডের ব্যবহার লেখ । 

(%) তিনটি বোতলের একটিতে আ্যাঁসিড দ্রবণ, দ্বিতীরটিতে ক্ষার দ্রবণ এবং 
তৃতীয়াটতে লবণের দ্রবণ আছে। fe করে প্রত্যেকাটকে সনান্ত করবে 
বর্ণনা কর। 

(xi) তিনটি শিশির একটিতে HCl, অপরাঁটতে 2504 এবং শেষেরটিতে . 
HNO, আছে। এদের সনান্ত করবে কি করে? 

(xii) একাঁট তরলের জলীয় দ্রবণে ম্যাগনোসয়াম ধাতু যোগ করায় AIA এবং 
গন্ধহনীন একাট গ্যাস নির্গত হয় ধা নীল শিখায় জবলে-_তরলাট কি হতে 
পারে? 

(ii)  একাট তরলে মার্বেল যোগ করায় বর্ণহীন এবং orate গ্যাস বের হয়, 
যার মধ্যে জবলন্ত পাটকাঠি দিলে নিভে যায়__তরলাট দি? কি গ্যাস 
নির্গত হয় ? 

(xiv) একট পদার্থের দ্রবণে হাত দিলে পাচ্ছিল বোধ হয় এবং এ দ্ূবণে লাল 
লিটমাস দিলে নীল হয়ে যার-_পদা্থণট ক জাতীয় ? 

(xv) আ্যাঁসিড বা ক্ষারের জলীয় দবণ তড়িৎ পরিবহণ করে কেন ? 
আযাঁসড লবণ কি করে উৎপন্ন হয় ? 

(xvi) একটি আ্যাসিডের দ্রবণে Freer নাইট্টেট দ্রবণ যোগ রায় ঃক্ষেগ 
পড়ে যা নাইট আযাসিড দুবীভ্‌ত হয় না_আসিডাট দা ae 

(xvii) নাইট্ট্িক আ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষার বা ক্ষারকের fate জ্যাসড লবণ উৎপন্ন 
হয় না কেন? 


(xviii) একটি আ্যাসিডের গাঢ় দ্রবণের সঙ্গে কপার বড়া যো উত্ত 
বাদামী গ্যাস নির্গত হয়--আ্যাসিডাটাক 7 নিশি করে টা 


(xix) 85594» HCl এবং ২০১ এই তিনটি আআসিডের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 
উদ্বারী কোনটি ? ; 

(xx) বিলীয়মান রঙ কি করে তোর করা হয় ? এই রঙ কাপড়ে লাগলে কিছুক্ষণের 
মধ্যে বর্ণহান হয়ে যায় কেন? 

[0] দক্ষতামুলক ৪ 


(i) একটি চিত্র একে প্রশমন ক্রিয়া দেখাবার জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর | 


Objective type Questions : 
1. শনন্যস্থান পুরণ কর £ 


(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
{v) 
(vi) 
(vii) 
(viii) 
(ix) 
(x) 
(xi) 
(xii) 


0০ 


(1) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 
(vi) 
(vii) 
(viii) 
(ix) 


x) 


আযাসিডের অপুর মধ্যে — হাইড্রোজেন থাকে । 
আযাসিডের সঙ্গে ক্ষারকের বিক্রিয়ায় — ও — উৎপন্ন হয়। 
প্রত্যেক ক্ষার — লিটমাসকে — করে। € 
জলে দ্রাব্য ক্ষারককে — বলে | 
কাস্টক পটাশ একটি — | 

আযাসিডের মধ্যে নীল লিটমাস দিলে — হয়ে যায়। 
ক্যালসিয়াম অক্সাইড একটি — ৷ 

ক্ষারের সঙ্গে আযাঁসডের বিব্রিয়ায় — এবং — উৎপন্ন হয় | 
চুনজলের মধ্যে ০05 চালনা করলে — হয়ে যায় | 
লেবুর মধ্যে — আ্যাসিড আছে। 

কস্টিক সোডা একাট — ক্ষার । 
হাইড্রোক্লোরক আযসিড একটি — আযসিড । 


সাঁঠক উত্তরে টিক ‘ J? চিহ্ন দাও £ 


আযাসিড/ক্ষারের অণুর মধ্যে গ্রাতস্থাপনীয় হাইড্রোজেন থাকে । 
চুনজলের মধ্য দিয়ে 2/00১ গ্যাস চালনা করলে চুনজল ঘোলা হয় | 
পিংপড়ের হুলে ফর্মিক আযাসিড|টার্টারিক আসি আছে! 

সোনা দ্রবীভূত হয় আযাকোয়া রাজিয়ায়/গাঢ় নাইটরিক আাসিডে । 

aa 1রাব০০-এর সঙ্গে 148-এর বিক্রিয়ার লিঃ নির্গত হয়/ললও নির্গত 
হয় না। 

আ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ তাঁড়ং পাঁরবহণ করে/করে না | 

[ন01-এর সংস্পর্শে আামোনিয়াসিন্ত কাচদণ্ড আনলে সাদা ধোঁয়া/বর্ণহীন 
গ্যাস/বাদামী গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

চিনির সঙ্গে গাঢ় H»SO,/HCI/HNOs যোগ করলে কালো কার্বন 


বালিতে কারের বিক্রিয়ায় সালফেট/নাইক্েট/ক্লোরাইড 


লবণ উৎপন্ন হয় | 
ক্ষার দ্রবণে 1 ফোঁটা ফিনলপৃখ্যালিন দিলে দ্রবণাট লালচে-বেগুনী/হল,দ/ 


নীল হয়ে যায়। 
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টোবলের উপর Teas বাঁটর মধ্যে একাঁটতে গরম জল, আর 
একটিতে কলের জল এবং শেষেরাটতে বরফ-শীতিল জল আছে। এখন 
তোমার চোখ বেধে ছেড়ে দিলেও তুম বাট তনাঁটর মধ্যে হাত ডুবিয়ে 
বলে দিতে পার কোন্‌ পাত্রে ক রকম জল আছে। কারণ গরম জলে, 
সাধারণ কলের জলে ও বরফ-শীতিল জলের মধ্যে হাত দিলে আমাদের 
শরীরে 'বাভন্ন রকম অনুভূতির AIG হয়। জলের এই যে তন রকম 
অবস্থার AIG হয়েছে, তার কারণ হল তাপ। গরম জলে হাত দলে 
গরম জল থেকে আমাদের শরীরে তাপ ঢুকে যায়, সেইজন্য শরীরে এক- 
রকম অনুভূতির WIG হয়। আবার ঠাণ্ডা জলে হাত দলে আমাদের 
শরীর থেকে তাপ বৌরয়ে যায়, সেইজন্য আর এক রকম অনুভূতির 
AIG হয়। 

এখন যে গরম জলে হাত ডোবাতে কষ্ট হাঁচ্ছল, সেই গরম জলকে 
খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ রেখে দাও, দেখবে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, ওর মধ্যে 
অনায়াসে হাত ডোবানোযাচ্ছে। আবার বরফ-শীতিল ঠাণ্ডা জলকে উনঢুনে 
বসিয়ে দাও, THAT পরে দেখবে ওটা এত গরম হয়ে গেছে যে ওর 
মধ্যে আর হাত দেওয়া যাচ্ছে না। তাহলে বলা যায়, বাইরের যে কারণের 
জন্য কোন ঠাণ্ডা বস্তু গরম হয় বা গরম বচ্তু ঠাণ্ডা হয় সেই কারণই aay 
তাপ। 

* তাপ একরকম শান্তঃ তাপকে দেখা যায় না, তাপের আকার 
নেই, তাপের ওজন নেই। একাঁট লোহার গোলককে ঠান্ডা অবস্থায় 
ওজন করা হল।॥ এইবার এ গোলকাঁটকে উনূনে বাঁয়ে খুব উত্তপ্ত করে 
আবার ওজন করা হল। দেখা গেল, ওজন আগের মত 
কামান না বাডৌন। উত্তপ্ত করায় লাজত সা 
সত্বেও ওর ওজন বাড়েনি। কাজেই তাপকে পদার্থ বলা যায় AT) ঘার 
কাজ করার সামর্থ্য আছে, তাকেই শান্তি বলা হয়। দেখা যায়, কয়লা 
প্যাঁ়য়ে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেই তাপ 'দয়ে জল ফুটিয়ে বাষ্প তোর 
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করে স্টম-ইঞ্জন চালান যায়। এই ইঞ্জিন কত যাত্রীকে দর দুর দেশে 
নিয়ে যায়, কত ভারী ভারী মাল এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যায়। 
এইভাবে কত কাজ হয়। তাহলে দেখা গেল, তাপের কাজ করার সামর্থ 
আছে। তাহলে SING একটা শান্তি। 

০ তাপের সংজ্ঞাঃ তাপ হল এমন একরকম শক্তি, ঘা গ্রহণ করলে, 
বস্তু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, আবার বর্জন করলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। 
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তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের কতকগ্যাল ধর্মের পাঁরবর্তন হয়। 

(i) অবস্থার পাঁরবর্তনঃ তাপ প্রয়োগ করলে কঠিন পদার্থ তরলে 
আর তরল পদার্থ বাচ্পে পাঁরণত SA! আবার বাম্প থেকে তাপ বের 
করে নলে & বাষ্প তরলে এবং তরল থেকে তাপ বের করে নিলে এ 
তরল কাঠনে পাঁরণত হয়। 

(ii) উষ্ণতার পাঁরবর্তনঃ অবস্থার পাঁরবর্তন না ঘটলে কোন 
বস্তুতে তাপ দিলে ওর উষ্ণতা বেড়ে যায়, আবার কোন বস্তু থেকে তাপ 
fara নিলে ওর উষ্ণতা কমে যায়। 

(iii) আয়তনের পাঁরবর্তনঃ তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের আয়তন 
বেড়ে যায়। কতকগ্ীল পদার্থ, যেমন-বরফ, বসমাথ, পিতল প্রভৃতির 
উপর তাপ প্রয়োগ করে তরল অবস্থায় আনলে ওদের আয়তন কমে যায়! 

(iv) রাসায়ানক পাঁরবর্তনঃ তাপ প্রয়োগ করলে অনেক সময় 
পদার্থের রাসায়ানক পাঁরবর্তন ঘটে। যেমন, কার্বনকে উত্তপ্ত করলে 


কে anise aie পদার্থ খুব বেশী উত্তপ্ত হলে 
আলোকের FHS হয়। বৈদযাতক বালবের তার খুব উত্তপ্ত হয় বলে 


(i) ঠান্ডা বা গরম, সব পদার্থের মধ্যে FHL AT- FHS, তাপ থাকে। 
ধার, A ও B দুটি বস্তু আছে। দুটি বস্তুকে হাত 'দয়ে স্পর্শ করলে 
ate দেখা যায় B থেকে ACH বেশী গরম মনে হচ্ছে, তাহলে আমরা 
বাল B-এর চেয়ে Awad উষ্ণতা বেশী। (ii) ধাঁর, A এবং টি দ্যাট 


+ 


১:14 সরল প্রাকীতিক বিজ্ঞান 


বস্তু একই উষ্ণতায় আছে। এখন A-কে বার্নার দিয়ে গরম করা হল-_ 
কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে A খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। 4২-এর গায়ে আর 
হাত দেওয়া যাচ্ছে না, 9 কন্তু আগের মতই আছে__3-কে হাত "দিয়ে 
স্পর্শ, করা যাচ্ছে। বাননার দিয়ে 4-কে তাপ দেওয়ার ফলে A উত্তপ্ত 
হয়ে উঠেছে, ফলে ওর তাপমাত্রা বা উষ্ণতা বেড়ে গেছে। সুতরাং বলা 

যায়, তাপ হল কারণ এবং 

উষ্ণতা হল তার ফল। 


G) তাগ (ili) এখন A ও Bag 
পরস্পরের সংস্পর্শে রাখা 

উচ্জতা বেগী Berar হল। এইভাবে িছ:ক্ষণ রাখার 
পর যাঁদ দেখা যায় যে A 

আগের চেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আর B আগের চেয়ে আরও 
গরম হরে উঠেছে, তাহলে বুঝতে হবে A থেকে B-তে তাপ চলে 
এসেছে। এর কারণ হল 4২-এর উষ্ণতা B-এর উষ্ণতার চেয়ে বেশশ ছিল । 
সংজ্ঞাঃ তাপমাত্রা ৰা উষ্ণতা হল কোন বচ্তুর STAT অবস্থা। বস্তুর 


এই অবস্থাই ঠিক করে regis বন্তু পরদ্পরের সংস্পর্শে রাখলে . 


কোনটি তাপ ছাড়বে আর কোনটি এ তাপ গ্রহণ করবে। 
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(i) ভাপ হল পদার্থের মধ্যে একরকম শল্তি, আর উষ্ণতা হল ও 
শান্তর প্রকাশ। কোন বস্তুর তাপ বলতে বোঝায় বস্তুঁটির মধ্যে কি 
পারমাণ তাপশান্তি আছে। কোন বন্তুর উষ্ণতা বলতে কন্তুটির তাপীয় 
অবস্থা বোঝায়, বারা বোঝা যায় যে, বস্তুটিকে অন্য এক ব্তুর 
সংস্পর্শে আনলে বস্তুটি তাপ ছাড়বে__না গ্রহণ করবে। 

(1!) তাপ প্রয়োগ করলে বদ্তুর উষ্ণতা বাড়ে, অর্থ? 


ৎ তাপের জন্য 
বস্তুর উষ্ণতা বাড়ে। তাই বলা যায় যে, তাপ হল কারণ এবং উষ্ণতা হল 
তার FT! 


(iii) দ্যাট বস্তুতে বাভিন্ন পাঁরমাণে তাপ থাকলেও বস্তু দুটির | 


উষ্ণতা এক হতে পারে। 

যেমন, এক কেটাঁল ফুটন্ত জল থেকে এক কাপ 
দেখা যাবে কেঢালর জলের উষ্ণতা ও কাপের জলের তি 
কেটালির জল ও কাপের জলকে খোলা বাতাসে দা 
রগ ete যাকের ON জলন্টান্ডা হয়ে গেছে কিছু লি 
জল তখনো গরম আছে। এতেই বোঝা যায় যে, কাপের জলের মধ্যে যে 
SP তাপ ছিল তার চেয়ে. কেটলির ভুলের মধ্যে "তাদের লী 
অনেক বেশী ছিল অথচ দুটির উষ্ণতা একই ছিল। ; 


জল ঢেলে নলে 
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(iv) wit বক্তুর_একটিতে তাপের পরিমাণ HTT, আর একাটিতে 
তাপের পরিমাণ কম। এখন এই দ্যাট বস্তুকে পরস্পর সংস্পর্শে রাখলে, . 
যে বস্তুটিতে বেশী তাপ আছে, সেখান থেকে, যে বন্তুতে কম তাপ. 
আছে দেই বস্তুর মধ্যে তাপ চলে যাবে এমন কোন কথা নেই। 

যে বস্তুর উষ্ণতা বেশী, সেই বস্তু থেকে কম উষ্ণতাবাশস্ট বস্তুর 
মধ্যে তাপ চলে যাবে। প্রথম বস্তুটির মধ্যে তাপের পাঁরমাণ বেশী 
থাকলেও, ওর উষ্ণতা দ্বিতীয় বস্তুর চেয়ে কম থাকলে, দ্বিতীয় বস্তু 
থেকে তাপ ওর মধ্যে চলে যাবে। 

উদ্াহরণঃ একাট লোহার ছোট গোলককে আগ্দনে লোহিততপ্ত 
করে, এক বালাত গরম জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। বালাতির জলের 
মধ্যে তাপের পরিমাণ, গরম লোহার গোলকের মধ্যের তাপের পাঁরমাণের 
চেয়ে অনেক বেশী । এখন বালাঁতর জলের মধ্যে গোলকাঁটকে ফেললে 
যেহেতু ওর উষ্ণতা বালাঁতর জলের চেয়ে বেশী, সেইজন্য গোলক থেকে 
তাপ গরম জলে চলে যাবে, ফলে গরম জল আরো গরম হয়ে উষ্ণতা 
বাড়বে আর লোহার গোলক থেকে তাপ জলের মধ্যে চলে আসার ফলে 
গোলকটির উদ্ণতা কমে যাবে। 

(৮) মনে কর, দুটি চৌবাচ্চা আছে, প্রথমাঁটতে কম জল আছে আর 
দিবতীয়টিতে বেশী জল আছে। কিন্তু প্রথম চৌবাচ্চার জলের উচ্চতা 
'দ্বতীয়াটর চেয়ে MT! এখন একটা নল দিয়ে এ দুটি চৌবাচ্চাকে 
পরস্পর যোগ করলে দেখা যাবে, 
প্রথম চৌবাচ্চা থেকে দ্বিতীয় 
চৌবাচ্চায় জল যাচ্ছে, যাঁদও 
দ্বতীয় চৌবাচ্চায় প্রথমাঁটর চেয়ে 
অনেক বেশী পাঁরমাণ জল 
আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি 
চৌবাচ্চার জলের উচ্চতা এক না 
হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জল প্রথমাঁট 
থেকে দ্বিতীয় চৌবাচ্চায় যেতে 
থাকবে। কোন বস্তুর মধ্যস্থ তাপকে, জলের পরিমাণের সঙ্গে আর 
উষ্ণতাকে জলের উচ্চতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। কোন বস্তুর মধ্যে 
কম তাপ থাকলেও ওর উষ্ণতা যাঁদ বেশী হয়, তবে এই sue 
একটি বস্তুর (যার মধ্যে তাপের পাঁরমাণ অনেক বেশা হলেও উষ্ণতা 
কম) সংস্পর্শে রাখলে প্রথম বস্তু থেকে দ্বিতীয় বস্তুর মধ্যে তাপ চলে 
আসতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দি বস্তুর উষ্ণতা এক হয়! 
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তাপ ও উষ্ণতার পার্থক্য 


ভাপ 


উষ্ণতা 


(1) তাপ হল শক্তির একটি বিশেষ রূপ । 


(2) কোন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে 
উষ্ণতা বাড়ে, অথাৎ তাপ হল 
উষ্ণতার কারণ | 
[ব্যতিক্রম ঃ গলন এবং স্ফুটনের 
সময় তাপ প্রয়োগ সত্বেও উষ্ণতা 
বাড়ে না। ] 

(3) কোন বস্তুর মধ্যস্থ তাপের পাঁরমাণ, 
এ বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাপ 
প্রবাহ নিয়ান্্ুত করে না। 


(4) wi বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন পাঁরমাণ 
তাপ থাকলেও বস্তু দুটির উষ্ণতা 
এক হতে পারে | 

(5) বস্তুর মধ্যে তাপের পরিমাণ মাপা 
হয় ক্যালোরিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে | 

(6) কোন বস্তুর মধ্যস্থ তাপকে কোন 
পাত্রে রাখা জলের পাঁরমাণের সঙ্গে 
তুলনা করা হয়। 

(7) কোন বস্তুতে মোট তাপ শক্তির 
পরিমাণ বস্তুটির ভর, উপাদান এবং 
উষ্ণতার উপর নির্ভর করে | 


(8) fa. জি. এস্‌. পদ্ধাততে তাপের 
পরিমাণ ক্যালোরি এককে প্রকাশ 
করা হয়। 


(1) উষ্ণতা হল @ শান্তির প্রকাশ । বস্তুর 
উষ্ণতা বলতে কল্তুঁটির তাপীয় 
অবস্থা বোঝায় | 

(2) উষ্ণতা হল তাপের ফল। 


(3) যে বস্তুর উষ্ণতা বেশী সেই বস্তু 
থেকে কম উষ্ণতার বস্তুর মধ্যে তাপ 
প্রবাহত হর। দুটি বস্তুর উষ্ণতা 
এক হলে তাপ প্রবাহ বন্ধ হয়। 
অথাৎ বস্তুর উষ্ণতাই তাপ প্রবাহ 
নিয়ন্ত্রণ করে। 

(4) দাট বস্তুর মধ্যে একই পাঁরমাণ তাপ 
থাকলেও ওদের উষ্ণতা যে একই হবে 
এমন কোন কথা নেই । 

(5) বস্তুর উষ্ণতা মাপা হয় থামোঁমিটার 
যন্ত্রে সাহায্যে | 
রাখা জলের উপরতলের উচ্চতার সঙ্গে 
তুলনা করা হয়। 

(7) একাট পদার্থের বিশেষ অবস্থার 
উষ্ণতাকে প্রমাণ ধরে, তার সঙ্গে 
তুলনা করে অন্য পদার্থের উষ্ণতা 
মাপা হয়। 

(8) সি. জি. এস্‌. পন্ধাততে উষ্ণতার 
একক হল ডিগ্রী সেল্সয়াস। 


৬ ০৮০০ ২ পিউ 


6.5 উত্তাল পল্িাক্প 


আমাদের হাত দিয়ে কোন বস্তুর উষ্ণতা ঠিক বোঝা যায় না। 


এতে করে দেখ। 
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পরণক্ষাঃ তিনটি বড় পাত্র নাও। একটি পাত্রে সহ্য করতে পারা 
যায় এমন গরম জল, একটিতে বরফ জল ও আর একাঁটতে ঘরের উষ্ণতায় 
জল রাখা হল | এখন তোমার ডান হ তাঁট গরম জলের মধ্যে, আর বাম 


গরম জল ঘরের উষ্ণতায় জল বরফ শীতল জল 


হাতাঁট বরফ জলের মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখ। তারপর একসঙ্গে 
ঘরের উষ্ণতায় যে জল আছে তার মধ্যে ডোবাও। দেখবে, যে হাতাঁট 
গরম জলে ছিল সেটিতে ঠাণ্ডা অনুভূতি হচ্ছে, আর যে হাতাঁট বরফ 
জলে ডোবানো ছিল সোঁটতে গরম অনুভূতি হচ্ছে, কিন্তু এ জলের 
উষ্ণতা একই। 

এইজন্য কোন বস্তুর উষ্ণতা যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়। 
থার্মেণমিটারঃ যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর উষ্ণতা মাপা যায়, 
তাকে থার্মোমিটার বলে। 

তরল পদার্থ তাপ গ্রহণ করলে আয়তনে বাড়ে। তরলের এই 
আয়তন প্রসারণ উষ্ণতার সমানুপাতিক। তরলের এই ধর্মের উপর 
নির্ভর করে থার্মেমিটার COPA করা হয়েছে। থার্মোমিটারে, আলকোহল, 
পারদ ইত্যাদ তরলকে উষ্ণতা-নিদেশিক তরল রূপে ব্যবহার করা হয়। 

© পারদ থামেনীমটারঃ যে থামেনীমটারে পারদকে উষ্ণতা-নিদেশক 
তরল হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাকে পারদ থামেনমিটার বলে। 
.... থার্সোমিটারের বর্ণনাঃ এই AA খুব সরু আর সমান ব্যাসের 
'ছদ্রবাশম্ট একাঁট শন্ত কাচনল থাকে। এই নলের একপ্রান্তে পাতলা 
দেওয়ালাবাঁশন্ট একাঁট বাল্‌ব থাকে | বাল্‌বের সবটুকু ও ছিদ্রের সামান্য 
অংশ, HEF এবং বিশুদ্ধ পারদ দ্বারা ভর্তি থাকে | নলের অপর প্রান্তাঁট 
তাপ প্রয়োগে গলিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। নলের মধ্যে ছিদ্রের বাকী 
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অংশে খুব সামান্য পারদ-বাস্প থাকে । নলটির গায়ে বাভন্ন উষ্ণতা- 
নির্দেশক দাগ কাটা থাকে। 


See মাপার পদ্ধাতঃ এখন যে বস্তুর উষ্ণতা 
' মাপতে হবে, তার সংস্পর্শে থার্মোমিটারের বালবাঁটিকে 
কিছু সময় রাখা হয়। এর ফলে বস্তুর তাপ পেয়ে 
বালবের পারদের আয়তন বেড়ে যায়। তখন কাচনলের 
ছিদ্রের মধ্যে যে পারদ থাকে, সোঁট সরু ছিদ্রের ভেতরে 
প্রসারত হয়। ফলে সর TACHA মধ্যে পারদ-সৃত্রাট 
বেড়ে গয়ে নলের একটা দাগে গয়ে স্থির হয়ে থাকে । 
এই দাগ থেকেই FOIA উষ্ণতা পাওয়া যায়। 


66 থামস্সোমিটাল্লের faa-feate ও Gea - 
fetes 


উষ্ণতা মাপার জন্য থার্মোমিটার স্কেল তোর করতে 
হলে প্রমাণ চাপে বিশুদ্ধ জলের দাট অবস্থার উষ্ণতা 
নেওয়া হয়। 

© 'নম্ন-স্থরাঙ্কঃ প্রমাণ চাপে যে উষ্ণতায় বরফ 
গলে জলে পাঁরণত হয়, সেই উঞ্ণতাকে নল্ন-স্থিরাঙ্ক 
বলে। 

© উধর্-স্থিরাঙ্কঃ প্রমাণ চাপে যে উষ্ণতায় জল 
তরল অবস্থা থেকে বাষ্পে পাঁরণত হয়, সেই উঞ্ণতাকে 
পারদ উধর্ব-স্থরাঙ্ক বলে। 

থামেমিটার। . (1) নিম্ন-্থিরাঙ্ক নির্ণয় ঃ একাট ফানেলে বিশুদ্ধ 
বরফের মধ্যে থার্মোমটারের বাল্‌বাঁটকে ডুবিয়ে রাখা হয়। ফানেলের 
নিচে বরফ-গলা জল ধরার জন্য একাঁট বাঁকার রাখা হয়। বরফের মধ্যে 
থার্মোমিটারের বাল্‌বাটকে ডুবিয়ে রাখলে ঠাণ্ডায় বাল্‌বের পারদের 
সঙ্কোচন হয়, ফলে নলের পারদসমূত্র নিচের Tacs নেমে এসে এক 
জায়গায় স্থির হয়ে ACH | এখানে একাট দাগ দেওয়া হয় ; এই দাগাঁটকে 
নম্ন-স্থিরাঙ্ক বলে। প্রমাণ চাপে যে উষ্ণতায় fey বরফ গলে জল 
হয়, দাগটি সেই উষ্ণতা নির্দেশ করে। 


(ii) উধর্প্িরাচ্ক নির্ণয় ঃ হিপসোমটার যন্ত্রের সাহায্যে থার্সে- 
মিটারের উধর্ব-স্থিরাগক নির্ণয় করা হয়। এই যল্তে A পাত্রে জল রাখা 
হয় এবং তাপ প্রয়োগে জলকে ফোটানো হয়। উপর থেকে একাঁট ককের 
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মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমটারকে ভেতরে এমনভাবে প্রবেশ করানো হয় 

যেন থার্মেমিটারের বাল্বাঁট জলতলের একটু উপরে থাকে। A via 


থেকে উৎপন্ন বাষ্প ০ নল দিয়ে উপরে ওঠে এবং 3 ও C নলের মাঝের 
জায়গায় অবাস্থত একটি নলের মধ্য দিয়ে বোঁরয়ে যায়। ০ নলের সঙ্গে 


নিম্ন-স্থিরাঙক নির্ণয় । উধর্ব-স্থিরাঙ্ক নির্ণয় । 
একাট ম্যানোমিটার M যুক্ত থাকে_এর থেকে বাইরের বায়দ্রচাপের সঙ্গে 
উৎপন্ন বাম্পের চাপের পার্থক্য জানা AA! থামেীমটারের বাল্‌বকে 
প্রমাণ চাপে ফুটন্ত জলের উপরে রাখা হয়। এর ফলে বালবের মধ্যে 
পারদের আয়তন বাড়ে। পারদ-সত্রাট তখন উপরের দিকে উঠে যায় ও 
পরে এক জায়গায় 'স্থর হয়ে দাঁড়ায়; এখানে একটি দাগ দেওয়া হয়। 
এই দাগটিকে উধর্য-স্থিরা্ক বলে। প্রমাণ চাপে যে উষ্ণতায় Tene 
জল বাম্পে পাঁরণত হয় দাগটি দেই উষ্ণতা নির্দেশ করে। 
69 Sexo sets বিভিন স্কেলল 

© প্রাথমিক অন্তর ঃ থামেনামিটারের স্থিরাঙক দুটির মাঝোর ব্যবধানকে .. 
আমূল প্রভেদ বা প্রাথমিক অন্তর বলে। উধর্ব ও নিম্ন ্থিরাঙ্কের মাঝের 
ANCE বিভিন্ন সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করলে, উষ্ণতার 'বাভন্ন স্কেল 
পাওয়া যায়। প্রত্যেকাট অংশকে feat বলে । পৃথিবীর 'বাভল্ন দেশে 
উষ্ণতা মাপার জন্য তিন রকম স্কেল প্রচলিত আছে। 

(1) সেন্টিগ্রেড স্কেল বা সেলসিয়াস স্কেল £ বিজ্ঞানী এণ্ডিয়ার 
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CATT উষ্ণতা মাপার জন্য এই স্কেলের প্রবর্তন করেন। এই স্কেল 
SAAT বরফের গলনাঙ্ককে অর্থাৎ নিম্ন-স্থরাষ্ককে 0° সেলসিয়াস 
এবং প্রমাণ চাপে বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাঙ্ককে অর্থাৎ উধ্ব-স্থিরাঙ্ককে 
100° সেলসিয়াস ধরে, এই দুই স্থিরাহ্কের মাঝের দূরত্বকে সমান 
100 ভাগে ভাগ করা হয়। এর প্রত্যেক ভাগ এক ডিগ্রী সোণ্টগ্রেড বা 
ছিব ০) উষ্ণতার ব্যবধান নির্দেশ করে। 

2) ফারেনহাইট স্কেলঃ বিজ্ঞানী ফারেনহাইট উষ্ণতা মাপার জন্য 
দাদার 
অর্থাৎ নিন্ন-স্থিরাঙককে 32° এবং প্রমাণ চাপে বিশুদ্ধ জলের 
্ফুটনাঙককে অর্থাৎ উধর্ব-স্থিরাঙককে 212° ধরে, মাঝের স্থানকে . 
সমান 180 ভাগে ভাগ করা হয়। এর প্রত্যেক ভাগ এক 'ডগ্রণী ফারেনহাইট 
(VF) উষ্ণতার ব্যবধান নির্দেশ করে। 

(3) রোমার স্কেলঃ এই স্কেল অন্যায় 1নম্ন-স্থরাঙ্ককে 0° 
এবং উধর্বাম্থরাঙ্ককে 80° ধরে, মাঝের স্থানকে সমান 80 ভাগে ভাগ 
করা হয়। এর প্রত্যেক ভাগ একডগ্র রোমার (1° 7২) উষ্ণতার ব্যবধান 
নির্দেশ করে। 

 সেলীসয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেলের সন্পর্কঃ সেলাসয়াম 
রি 

সেলাসয়াস বা সৌণ্টগ্রেড স্কেলের 100 ঘর = 
180 ঘর অর্থাৎ, 100 সেলাঁসয়াস ডিগ্রীর পাঁরবর্তন = ক্রেন 
ডিগ্রীর পাঁরবর্তন। 


ডিগ্রীর পরিবর্তন। 
এবং 1 ফারেনহাইট foots পারবর্তন = 12 = £ সেলসিয়াস 
ডিগ্রীর পাঁরবর্তন। 


he এও নান হিরা ও ং 
ফারেনহাইট স্কেলে পাঠ F ডিগ্রী হলে বলা যায়, সি 


০ সেলাসয়াস Twat = প্রাথামক অন্তরের isp ভাগ। 


এখন ফারেনহাইট স্কেলে নম্ন-স্থিরাঙ্ক 32, তাই এ স্কেলে 
F দাগ পর্যন্ত পারদ-স্তন্ভ ওঠার মানে হল নন্ন-স্থিরাঙ্ক থেকে 
F - 32 ভাগ উপরে ওঠা। 


এখন, 1 ডিগ্রী ফারেনহাইট = প্রাথামক অন্তরের 


a ভাগ। 
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পতরাং, F—32 ডিগ্রী ফারেনহাইট = প্রাথমিক অন্তরের 81562 ভাগ, 


যেহেতু C এবং F একই উষ্ণতা নির্দেশ করে। ' 
C _ F-32 C _ F-32 
100 180 9. 


ales 9 

এই A সাহায্যে যে কোন উষ্ণতাকে এক স্কেল থেকে অন্য 
স্কেলে প্রকাশ করা যায়। 

Sagat: (1) কোন একটি বস্তুর উষ্ণতা 50°C; তাহলে এ 
উষ্ণতা, ফারেনহাইট স্কেলে কত হবে? 

উত্তরঃ এখানে C= 50°C 


আমরা জান, 
C _ চ-22 50 _ F—32 
5.2 নান 1057 9 
90=F-32 বা, F = 90+32 
F = 122° 


(2) কোন বস্তুর উষ্ণতা সেলসিয়াস স্কেলে 50° বাড়ে, তাহলে 
ফারেনহাইট স্কেলে এ উষ্ণতা কত বাড়বে? 
উত্তরঃ আমরা জান, 


1 সেলসিয়াস ডিগ্রী 2 ফারেনহাইট foal, 
", 50 সেলসয়াস ডিগ্রী = 9১5০ ফারেনহাইট foal, 


= 90 ফারেনহাইট Twat | 

"* বস্তুর উষ্ণতা ফারেনহাইট স্কেলে 90° বাড়বে। 

ও থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করা স্যাবধাজনক কেন? 

(i) 'পারদ তাপের সপারবাহী-এর কোন অংশে তাপ প্রয়োগ 
করলে খুব তাড়াতাঁড় এ তাপ সমগ্র অংশে SATA পড়ে এবং সহজেই 
উষ্ণ বস্তুর সমান উষ্ণতা পায়। 

(ii) জল বা অন্যান্য তরলের মত পারদ কাচের গায়ে লেগে থাকে 
All ফলে পারদ সরু কাচনলের মধ্যে সহজে উঠা-নামা করতে পারে । 

(iii) অন্যান্য তরলের চেয়ে পারদ অনেক বেশী উষ্ণতা পর্যন্ত তরল 


থাকে, আবার অনেক কম উষ্ণতাতেও তরল থাকে | সুতরাং, এই বিস্তীর্ণ 


মারার রন OPE পারদ থামোমটার দ্বারা মাপা যায়। 
পোরদের স্ফুটনাঙ্ক = 357°C, হিমাঙ্ক- - 39°C)) 
(iv) পারদ অস্বচ্ছ এবং চকচকে বলে পারদের প্রসারণ কাচের 
'নধ্যে স্পষ্ট দেখা যায়, এতে পাঠের সুবিধা হয়। 
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- (৮) পারদ তাপের সুপারবাহী বলে বস্তু থেকে খুব কম তাপ গ্রহ 
করেই প্রসারিত হয়। ফলে বস্তুর সাঠক উষ্ণতা পাওয়া যায়। 

(vi) Tere পারদ সহজলভ্য। 

(vil) উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারদের আয়তন প্রসারণ একই 
মান্রায় হয়। 

* ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার বা ডান্তারী থামেীমটারঃ মানুষের 
শরীরের উষ্ণতা মাপার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত যে টার ব্যবহার 
করা হয়, তাকে ডান্তারশ বা ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার বলে |, 


95 98 100 105 110 


f ক্লনিক্যাল বা ডান্তারী থামোমিটার ॥ 

বর্ণনাঃ অসুস্থ অবস্থায় মানবদেহের উষ্ণতা, 95০[-এর কম ব্য 
108°F-এর বেশী হতে পারে না, তাই ডান্তারী থামেোমটারে 95০] 
থেকে 1107 পর্যন্ত অংশাঁঙ্কত করা থাকে। 

FPA মানুষের দেহের উষ্ণতা 98:41, তাই এই থার্মোমিটারে এ 
জায়গায় একটি দাগ দেওয়া থাকে। প্রত্যেক ডগ্রশকে সমান পাঁচ ভাগে 
ভাগ করা থাকে, ফলে প্রত্যেক ভাগের মান - 02°F হয়। এই ancy. 
মিটারের বাল্‌বঁটির দেওয়াল খ্দব পাতলা হয়। ছিদ্রাট সমান প্রস্থচ্ছেদ- 
fates সুক্ষ হয়। বাল্‌ব ও নলের ছদ্রের মাঝে একটা বাঁকানো 'ছিদ্রুপথ 
থাকে। এই অংশাট গাঁটের মত কাজ করে। থার্মোমিটারের সরু নলাট 
এই গাঁটের কাছে আরো সরু করা থাকে। 

দেহের উষ্ণতা মাপার জন্য থার্মোমটারের বালবাঁটকে 
জিভের নিচে প্রায় দেড় থেকে দ্দ'মিনট পর্যন্ত রাখা হয়। 
এর ফলে বাল্‌বের পারদ দেহের উষ্ণতা লাভ করে। দেহেব 


উষ্ণতা TART বাল্‌বের পারদ আয়তনে বাড়ে এবং ওঁ গাঁটাটর 


ভেতর দিয়ে পারদ, নলের "ছিদ্রের মধ্যে সহজে চলে যায় এবং দেহের 
উষ্ণতা নির্দেশ করে। এখন দেহের বাইরে থার্মোমিটারাটকে আনলে 
বাল্‌বের পারদ যখন সঙ্কুঁচত হয় তখন নলের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যে পারদ 
চলে যায়, তা আর গাঁটের মধ্য দিয়ে বালবের মধ্যে ফিরে আসতে পারে 
না, ফলে এ পারদ থার্মোমটারের উপরের অংশে নলের 'ছদ্রের মধ্যেই 
থেকে যায়। এইজন্য শরীরের উষ্ণতা নেওয়ার পর থার্মোমিটারকে বাইরে 
নিয়ে এলেও পারদসূত্র নিচে নেমে আসে না-শরীরের উষ্ণতাই নির্দেশ 
করে। এই জাতীয় থার্মোমটারকে গারষ্ঠ থামেণাঘটার বলে। 


+ 
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[ গারষ্ঠ থামোমিটারে কোন একট দিনের সবেচ্চি উষ্ণতা অনুযায়ী এর পারদ 
সন্রটি প্রসারিত হয়ে উপরে উঠে যায় | এর পর দিনের উষ্ণতা কমে গেলেও পারদ 
mate যতটা উপরে উঠোঁছল তার নিচে আর নামে না। এর ফলে দিনের সবেচ্চি 
উষ্ণতা এই থামেমিটারের সাহায্যে মাপা যায় | 

দিনের সবেচ্চি উষ্ণতা যে থামোমিটার থেকে পাওয়া যায়, তাকে Way 
খথামোমিটার বলে | 

এছাড়া *সক্সের থামোঁমটার নামে একরকম থামোমিটার আছে যা থেকে দিনের 
লবেচ্চি উষ্ণতা ও রাতের সববানন্ন উষ্ণতার পাঠ পাওয়া যায় । ] 

© {ক্লানিক্যাল থামেণমিটারের পাঠকে সোণ্টিগ্রেড স্কেলে রূপান্তাীরত- 

করণঃ 

তোমার বন্ধুর জবর হয়েছে৷ থার্মোমিটারে দেখা গেল জবর 104°; 
সোন্টিগ্রেড স্কেলে জবর কত হবে? 

উত্তরঃ যেহেতু VAT থার্মোমিটার ফারেনহাইট স্কেলে থাকে, 


ও» 3? এখন F = 104 বসিয়ে 
C _ 104-32 ৩:72 

বা, 5 9 5 9 

বা, C= ৯2. বা, C= 40 


সোশ্টিগ্রেড স্কেলে জবর = 40°C 

৩ ভাল Act থামেনীমটার প্রস্তুতিতে নিচের বিষয়গন্াল লক্ষ্য 

রাখতে হয়। 

যে MATA উষ্ণতার সামান্য পার্থক্য সহজে এবং কম সময়ে 
মাপা যায়, তাকে স্বেদী থামেণামটার IT | 

(i) থাম্োমটারের বাল্‌বাঁটর দেওয়াল যেন খুব পাতলা হয়। 
দেওয়ালাঁট পাতলা হলে সহজেই অপর বস্তুর তাপ TEL CAA পারদে চলে 
আসে। - 

(ii) নলের ব্যাস এবং প্রস্থচ্ছেদ সব জায়গায় যেন সমান হয়। 
তাহলে একই উষ্ণতা বৃদ্ধিতে পারদ-সত্ব সমান দৈর্ঘ্যে প্রসাঁরত হবে, 
আর তা না হলে সর জায়গায় পারদ-সূত্রা বেশী উঠবে, আর মোটা 
জায়গায় কম উঠবে: ফলে নির্ভুল স্কেল তোর করা কষ্টকর হবে। 

(ili) নলটি যত সরু এবং দীর্ঘ হবে, পাঠ নেওয়ার ততই স্যাবধা 
হবে এবং TATA বেশ দুরে দুরে হবে, ফলে থার্মোমটারাটি সঃবেদণী . 
ছবে। 

(iv) থার্মোমিটারে ব্যবহৃত তরলাট যেন অল্প তাপ গ্রহণ করেই 


অন্য তরলের চেয়ে বেশী প্রসারিত হয়। | 
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6.8 তাপ-সঞ্চণালনন 

জল যেমন Gb, জায়গা থেকে নিচু জায়গার THC প্রবাহত হয়, 
তাপও সেইরকম যে জায়গার উষ্ণতা বেশী সেখান থেকে কম উষ্ণতার 
জায়গায় প্রবাহত হয়। 

© এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাপের চলাচল করার ঘটনাকে তাপের 
সঞ্চালন বলে। 

নম্নীলাখত তিন রকম উপায়ে তাপ এক জায়গা থেকে অন্য 
জায়গায় সণ্টাঁলত হয়__ 

(i) পাঁরিবহণ প্রণালন, (ii) পাঁরচলন প্রণালশ এবং (111) করণ 


প্রণালী । 


(1) পাঁরবহণ প্রণালী ৪ 
' পরাক্ষাঃ একটুকরা লোহার শিক নিয়ে ওর এক প্রান্তকে বার্নারের 
আগুনের উপর ধরে অন্য প্রান্তাটকে হাত দয়ে ধরে থাকা হল | কছুক্ষণ 
পর দেখা গেল যে, লোহার শিকাঁটর হাতে ধরে রাখা প্রান্তাট বেশ গরম 
হয়ে উঠেছে। তাহলে দেখা গেল, TATA থেকে তাপ, লোহার শক বেয়ে 
হাতে এসে পেছাল | একেই তাপের পাঁরবহণ বলে। 

ব্যাখ্যাঃ এখন দেখা যাক্‌ ক করে তাপ হাতের কাছে এলো | লোহার 
[শকের যে প্রান্তাট বার্নারের উপর আছে 
TATA থেকে তাপ নিয়ে সেই অংশের 
Ui উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, ফলে 
অণন্গযীলর কম্পন আরো বেড়ে যায়, ফলে 
ওদের MOTE বেড়ে যায়। এই উত্তপ্ত 
BIA কাঁপতে কাঁপতে পাশের শীতল 
TLS ক্রমাগত ধাক্কা দিতে থাকে. 
ফলে এ ঠাণ্ডা অণ্টগযলর কম্পন এবং 
গাঁতশান্ত বেড়ে যায়, ফলে উত্তপ্ত হয়ে 
ওঠে। পাশের Senate এইভাবে উত্তপ্ত 
হয়ে ওঠার ফলে ওদের কম্পনও বেড়ে যায়, 
ওরা আবার ওদের প 
ঠাণ্ডা অপুগদ্লিতে তাপশাল্ত পেশীছে দেয়। এইভাবে জাল A 
মাধমে কাঁঠন বস্তুর মধ্যে পরপর অবাঁস্থত Loe, উত্তপ্ত অণু থেকে 
তাপ গ্রহণ করে পরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা GLO তাপশান্ত পেশছে দেয়। 
মজার ব্যাপার হল এই যে, তাপশান্ত এইভাবে কোন বস্তুর এক প্রান্ত 
থেকে অন্য প্রান্তে পৌছালেও বস্তুটির কোন অপ; কিন্তু নিজের জায়গা 


তাপের পারিবহণ ॥ 


বস্তুর মধ্য দিয়ে উষ্ণতর অংশ থেকে 
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ছেড়ে যায় না অর্থাৎ স্থানচ্যুত হয় না। এইভাবে এক জায়গা থেকে অন্য 
জায়গায় তাপ সঞ্চালন করার পদ্ধাঁতকে পাঁরবহণ প্রণালী বলে। 

. পরণক্ষাঃ একটি দীর্ঘ লোহার দণ্ডের এক প্রান্তের ছটা অঞ্চলে 
মোমের প্রলেপ দেওয়া হল। অন্য প্রান্তাটকে একাঁট ধারকের সঙ্গে আটকে 
স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে অনুভূমিক ভাবে 
আটকানো হল। এইবার দণ্ডাটর যে প্রান্তে 
মোম নেই সেই প্রান্তে বার্নার দিয়ে তাপ 
দেওয়া হল। কিছু সময় পর দেখা গেল, 
নিচে পড়ছে। এখানে দণ্ডটির একপ্রান্তে 
তাপ দেওয়া BIAS তাপ পাঁরবহণ 
প্রণালীতে অন্য প্রান্তে সণ্টালিত হয়ে 
মোমকে গাঁলয়ে দিল। 

© পাঁরবহণঃ যে প্রণালীতে কোন. 


শখতলতর অংশে তাপ সণ্টালিত হয়, 
অথবা কোন উষ্ণ বস্তু থেকে, র 
সঙ্গে” Le অপর একটি শীতলতর বক্ভুতে তাপ সণ্টালত হয়. 
অথচ পদার্থের Teale স্থান পরিবর্তন হয় না, তাকেই পারিবহণ 
প্রণালী বলে। সাধারণত কঠিন পদার্থের তাপ সণ্চালন পাঁরবহণ... 
প্রণালনতে হয়। 

তাপের পরিবহণের জন্য (i) জড় মাধ্যমের দরকার | (11) মাধ্যমের 
কণাগাল যত ঘন হয় পাঁরবহণও তত ভাল হয়। তাই দেখা যায়, কঠিন 
পদার্থের মধ্যে পরিবহণ প্রণালশতে তাপ সঞ্চালন হয়। 

(2) পাঁরচলন প্রণালনঃ 

তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থে তাপ সঞ্চালন পাঁরচলন প্রণালীতে হয়। 

পরীক্ষাঃ একটা গোলতল কাচের ফ্যাস্কের মধ্যে খাঁনকটা জল FACT 
ওর মধ্যে সামান্য COTATI গুড়া জলে 'ভাঁজয়ে ফেলে দেওয়া 
হল। আ্যালামানয়ামের গ:ড়াগীল SEPA তলায় গিয়ে জমা হয়। 
ক্যাম্পের সাহায্যে ফ্যাস্কটিকে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে আটকে fare স্ট্যাপ্ডে 
রাখা তারজালির উপর বসানো হল। এইবার ফযাস্কাটকে বার্নারের মৃদু 
শিখায় উত্তপ্ত করা হল। FPG গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল 
আযালুমানয়ামের চক্চকে গঃড়াগুলি ফোয়ারার মত জলের মধ্যে 


NORA দেওয়াল বেয়ে আবার নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। 
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আযালদামানয়ামের গ:ড়াগ্ালও এইসঙ্গে 


STL ঠাণ্ডা বলে, জলের গরম 
SMI চেয়ে ভারী, তাই ঠাণ্ডা জলের 
ভারী কণাগদাল STEPS গা বেয়ে নিচের্‌ 
দিকে নেমে আসে, সঙ্গে সঙ্গে উপরে 
উঠে যাওয়া আযালামানয়ামের গ:ড়াগলিও 
জলের স্রোতের সঙ্গে নেমে আসে । এই- 
ভাবে wie বিপরীতমুখী জলম্োতের 


FIG হয়_একাঁটি উধ্বগামী গরম স্রোত 
হেসে এবং 'অপরটি 'নম্নগামী শীতল crs) 
তাপের পাঁরচলন | এইভাবে উত্তপ্ত জলকণাগ্ীলর ওঠা- 


নামার দ্বারা PIR সমস্ত জল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফয্নাস্কের 
সব অংশের জল একই উষ্ণতায় না আসা পর্যন্ত জলস্রোতের এই রকম 
ওঠা-নামা চলতে থাকে | জলের মধ্যে এইভাবে ATS স্রোতকে পাঁরচলন 
স্রোত বলে। | 
* গ্যাসের পাঁরচলনঃ একাঁট কাচপাত্রের মধ্যে একাট মোমবাঁত 
জেবলে AAC ওর চারপাশে THR, জল ঢালা হন্ম। এইবার , 
Tata একটি কাচের চিমান জলের উপর বসানো হল। একট: পরে দেখা 
যাবে বাতিটি নিভে গেল। কারণ চমানর ভেতরের 


দিয়েও ঠাণ্ডা বাতাস চিমাঁনর ভেতরে ঢুকতে পারে না, আঁক্সজেনের 
অভাবে বাতি নিভে যায়! এইবার T আকারের একটি eee 
চিমানর মুখে মাঝামাঝি জায়গায় বাঁসয়ে জলন্ত মোমবাতকে [ঘরে 
চমানাঁটি বসালে দেখা যাবে ATS আর নভছে না। 

T পাতাটি চিমাঁনকে দা প্রকোম্ঠে 
দিয়ে বাইরের ঠান্ডা ভারী বাতাস চমাঁনর 
মধ্য দিয়ে চিমাঁনর ভেতরের উত্তপ্ত এবং 


© 
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মায় । এইভাবে চিমানর ভেতরে বায়ুর পাঁরচলন হয় এবং বাতাসের এই . 
পারচলন প্রবাহ মোমবাঁতকে জবালিয়ে রাখে। = T পাতের একাঁদকে 


একটি জব্লত্ত CAMS ধরলে দি 
ay is = বাইরের WS গরম ও RI 
[চমানর ভেতরের বাতাসের ও জাভা নাভাল টি 


দনজেরাই UST অংশ থেকে 
. শতলতর অংশে স্থান পারিবর্তন 
করে তাপ বয়ে নিয়ে যায়, সেই 
প্রণালীকে পারচলন প্রণালী 
বলে। 

এই প্রণালশতে (i) তাপ সঞ্টালনের জন্যে 


ঘা 


জড় মাধ্যমের দরকার, 


(i) পদার্থের aerate উষ্ণতর স্থান থেকে তাপ নিয়ে শীতলতর 
স্থানে সেই তাপ বয়ে নিয়ে যায়, (111) তরল ও গ্যাপীয় পদার্থের 
ভেতরই এইরকম প্রণালশীতে তাপ সঞ্চালন BA! 
কঠিন পদার্থের TAT TE বলে 
AGA সম্ভব হয় AT! 


পাঁরচলন পদ্ধাততে তাপ 


আসছে। তাপ আসছে অথচ মজার 
ব্যাপার, যেটুকু মাধ্যমের মধ্য দিয়ে 
আসছে, সেই মাধ্যম Tee উত্তপ্ত হচ্ছে 
তাপের বিকিরণ । না_আর্থাৎ বাতাসের মধ্য 
সূর্যের তাপ পাঁথবীতে এলেও THOT গর ইন এইভাবে ষে 


-প্রণালতে তাপ এক জায়গা থেকে অন: 
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ব্যাখ্যাঃ জলের SGT দূঢ় নয়, তাই জলের মধ্যে পাঁরবহণ 
প্রণালশীতে তাপ AVE হয় A | প্রথমে পাঁরবহণ প্রণালী দ্বারা ফাস্কের 


তলদেশ উত্তপ্ত হয়, এর ফলে ফন্নাস্কের তলদেশে যে জলের FATA 
আছে সেগুলি উত্তপ্ত হয়ে ওঠার ফলে জলের .ঘনত্ব কমে যায়, তখন 


তাপের পাঁরচলন | 


জলের এ গরম কণাগ্নল হালকা হয়ে 
সঙ্গে তাপ নিয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। 
আযালদীমানয়ামের গ:ড়াগনালও এইসঙ্গে 
উপরের Tacs উঠে যায়। উপরের জলের 
কণাগ্ীল ঠাণ্ডা বলে, জলের গরম 
কণাগ্ালর চেয়ে ভারী, তাই ঠাণ্ডা জলের 
ভারী কণাগনীল ফনাস্কের গা বেয়ে নিচের 
দিকে নেমে আসে, সঙ্গে সঙ্গে উপরে 
উঠে যাওয়া আ্যালদামানয়ামের গ:ড়াগ্ীলও 
জলের স্রোতের সঙ্গে নেমে আসে । এই- 
ভাবে দ্াটবপরাতমনখী জলস্রোতের 
AIG হয়_একাঁট উধর্ষগামী গরম স্রোত 
এবং অপরাট নিম্নগামী শীতল ম্রোত। 
এইভাবে উত্তপ্ত জলকণাগীলর ওঠা- 


নামার দ্বারা SIT সমস্ত জল ক্লমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফত্রাস্কের 
সব অংশের জল একই উষ্ণতায় না আসা পর্যন্ত জলম্লোতের এই রকম 
ওঠা-নামা চলতে থাকে | জলের মধ্যে এইভাবে সম্ট স্রোতকে পাঁরচলন 


স্রোত বলে। 


© গ্যাসের পাঁরচলন£ একট কাচপান্রের মধ্যে একাঁট মোমবাতি 
জেলে বসিয়ে ওর চারপাশে THR, জল ঢালা aT | এইবার মোমবাতিকে 
ঘিরে একটি কাচের চিমাঁন জলের উপর বসানো হল। একটু পরে দেখা 
বাবে বাঁতাঁট নিভে গেল। কারণ চমাঁনর ভেতরের গরম বাতাস হালকা 
হয়ে উপরের দিক দিয়ে বৌরয়ে বায়_সূতরাং সেই পথ "দয় ঠাণ্ডা 
বাতাস চিমানর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। আবার 'নচে জলের মধ্য 
দিয়েও ঠান্ডা বাতাস চমাঁনর ভেতরে ঢুকতে পারে না, ফলে আক্সজেনের 
অভাবে বাঁতাঁট নিভে যায়। এইবার T আকারের একাঁট টনের পাত 
চিমানর মুখে মাঝামাঝি জায়গায় বাঁসয়ে জলন্ত মোমবাঁতিকে ঘিরে 
চমানাঁট বসালে দেখা যাবে ATS আর িভছে না। 

T পাতাঁট চিমাঁনকে দুটি প্রকোম্ঠে ভাগ করে দেয়। একাঁটির মধ্য 
দয়ে বাইরের ঠাণ্ডা ভারী বাতাস িমাঁনর মধ্যে প্রবেশ করে এবং অন্যাটর 
মধ্য দিয়ে চিমাঁনর ভেতরের উত্তপ্ত এবং হালকা বাতাস বাইরে বৌরয়ে . 


সি 


_ শশীতলতর অংশে স্থান পাঁরবর্তন 


তাপ ও উষ্ণতা 13% 


খায়। এইভাবে চমানির ভেতরে বায়ুর পাঁরচলন হয় এবং বাতাসের এই . 
পাঁরচলন প্রবাহ মোমবাঁতকে জবালয়ে ATCA | T পাতের একাঁদকে 
একাঁট জলন্ত ধূপকাঠি ধরলে 
শ্যাবে। 

০ পাঁরচলনঃ যে প্রণালীতে 
কোন পদার্থের উত্তপ্ত কণাগডাল 
দনজেরাই উষ্ণতর অংশ থেকে 


বলে। 
এই প্রণালশতে (i) তাপ সণ্টালনের we 
(ii) পদার্থের UA উষ্ণতর স্থান থেকে তাপ নিয়ে শীতলতর 
প্যানে সেই তাপ বয়ে নিয়ে যায়, (iii) তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের 
[লন হয়। 
ভেতরই এইরকম প্রণালীতে তাপ AG J pre, a 


ব্যাপার, যেটুকু মাধ্যমের মধ্য 'দিয়ে 
আসছে, সেই মাধ্যম কিন্তু উত্তপ্ত হচ্ছে 
না_ অর্থাৎ বাতাসের মধ্য Tae 
বায়ুস্তর গরম হয় না! এইভাবে ষে 
থেকে অন্য জায়গায় সঞ্চালিত হয়, সেই 
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পরণক্ষাঃ একাঁট জবলত্ত বার্নারের পাশের দিকে একটু দূরে একট: 
দেশলাই কাঠকে ধরা হল। 'কছুক্ষণ পর দেখা গেল কাঠাঁট জবলে 
উঠলো | 


বাতাস তাপ পাঁরবহণ করতে পারে না, সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যায়৷ 
না যে বাতাসের তাপ পাঁরবহণে কাঁঠাট উত্তপ্ত হয়েছে। বাতাসের 
পাঁরচলন প্রণালীতেও Sold উত্তপ্ত হতে পারে না, কারণ পাঁরচলনে: 
বাতাসের উত্তপ্ত কণাগীল হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়__পাশের: 
দিকে আসে না। জেই বলা বায় 
পাঁরবহণ বা পাঁরচলন প্রণালনতে 
দেশলাই কাঠাঁট উত্তপ্ত হয় ?ন। এখানে 
তাপের যে সণ্টালন পদ্ধাততে তাপ 
বার্নার থেকে কাঠিতে এলো তা হচ্ছে: 
বাঁকরণ প্রণালী | 


* বাঁকরণ£ যে প্রণালীতে কোন 
বাস্তব মাধ্যম ছাড়া, অথবা মাধ্যম 
থাকলেও মাধ্যমকে উত্তপ্ত না করে 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাপ 

সণ্টালিত হয়, ১. 
তাপ বাকিরণের পরীক্ষা । তাকে বাকরণ বলে। এই 


প্রশালীতে তাপশান্ত তরঙ্গের আকারে 
উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে সণ্চালিত হয়। 


কোন তাপ, 'বাকিরণ প্রণালীতে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় 
যাওয়ার সময় CLS কোন ঘন পদার্থে বাধা পেলে, পদার্থাট সেই 
তাপের কিছুটা শোষণ করে নেয়, ফলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এইজন্য বায়;- 
মণ্ডলের মধ্য দিয়ে সূর্যের তাপ, বাকরণ প্রণালীতে পাঁথবীতে আসার" 
সময় TRAST বাধা পায় না, তাই বায়ুমণ্ডল Se. 


প্ত হয় না, Tes 
ETS বাধা পায়, ভাই ভূ-পণ্ঠে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। (i) তাপীয় করণ 


হল একরকম তাঁড়ৎ-চচুম্বকাঁয় SIT, তাই শ্দুন্য মাধ্যমের মধ্য দিয়েও, 
তে ati (1) কাচ, কোয়ার্জ এবং কয়েকাঁট স্বচ্ছ কেলাসিত পদার্থের 
মধ্য দিয়ে বিকিরণ প্রণালীতে তাপ চলাচল করে। (ii) ধাতব পদার্থ, 
কাঠ, পাথর প্রভাত অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দয়ে 'বাঁকরণ প্রণালশতে তাপ 
চলাচল করতে পারে না। 


” 


A 


২ 


" পদাৰ্থ উত্তপ্ত হয়। 


তাপ ও উষ্ণতা 


189 


তাপ-সণ্চালনের {তন রকম পদ্ধাঁতর মধ্যে তুলনা? 


1 বিকিরণ প্রণালণ 


(1) এই প্রণালীতে বস্তুর | 
উত্তপ্ত কণাগ্ুলি নিজের 
নিজের জায়গা ছেড়ে শীতল- 
তর জায়গায় যায় না। 

(2) কঠিন মাধ্যমের 
প্রয়োজন | 

(3) এই প্রণালীতে তাপ- 
AOA বেগ কম ৷ 


(4) এই প্রণালীতে তাপ 
জড় পদার্থের মাধ্যমে এক 
স্থান থেকে অন্য স্থানে 
সণ্ডালিত হয়। 

(5) এই প্রণালীতে সণ্টালিত 
তাপ মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে | 


(6) পাঁরবহণ - প্রণালীতে | 
তাপ সরল পথে বা বর 
পথে চলে । 


(7) এই পদ্ধাতিতে কঠিন 


(1) এই প্রণালীতে উত্তপ্ত | (1) এই প্রণালীতে তাপ- 
কণাগুলি নিজেরাই তাপ | শান্ত তরঙ্গের আকারে 


| (5) এই 


বহন করে শীতলতর | উষ্ণতর স্থান থেকে 
' শাঁতলতর স্থানে যায় | 
1(2) কোন মাধ্যমের 
(প্রয়োজন হয় না। . 

৷ (3) এই প্রণালীতে তাপ 
দ্রতবেগে সণ্টালিত হয় ৷ 
| (আলোর বেগে ) 

| (4) জড় পদার্থ ছাড়াই 
| এই প্রণালীতে তাপ এক 
স্থান থেকে অন্য স্থানে 
1 যায়। 

(5) এই প্রণালীতে 
সঞ্জালিত তাপ মাধ্যমকে 
উত্তপ্ত করে না। 

(6) বিকিরণ পদ্ধাতিতে 
তাপ আলোর মত সব 
দিকে সরল রেখায় 
সণ্ডালিত হয় | 

(7) বাকরণ প্রণাল তে 
দিবকীর্ণ তাপ যে CALS 
ঘন পদার্থে বাধা পায় 
তাকেই উত্তপ্ত করে । 


স্থানে নিয়ে যার | 
(2) তরল বা গ্যাসীয় 
মাধ্যমের প্রয়োজন | 
(3) এই প্রণালীতে তাপ 
সণ্ডালনের বেগ কম | 


(4) এই প্রণালীতে তাপ 
জড় পদার্থের মাধ্যমে 
এক স্থান থেকে অন্য 
স্থানে যায় | 
প্রণালীতে 
সঞ্চালিত তাপ মাধ্যমকে 
উত্তপ্ত Fa | 

(6) পাঁরচলন পদ্ধাততে 
তাপ উপরের 
সঞ্চালিত হয়। 


(7) পারচলন পদ্ধতিতে 
তরল এবং 
পদার্থ উত্তপ্ত হয়। 


“tates পদার্থের তাপ পাঁরবহণ করার 


পাঁরবহণ করার ক্ষমতা কাচ, কাগজ, 


অনেক বেশী । একটা কাচদণ্ড 
ধরে থাক। দেখবে অনেকক্ষণ ধরে থাকলেও 


পাঁরবহণ করার ক্ষমতা, অধাতু 


হাতে নিয়ে অন্য প্রান্তাটকে 
কাচদন্ডের যেখানে ধরে আছ 


খন একটি আযালামানয়াম, 


AE 
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ক্ষমতা বাভিন্ন হয়। 
তু বা যৌগিক পদার্থের 


সাধারণত ধাতুর তাপ 
. চেয়ে বেশী । সোনা, রুপা, তামা, আযালুমিনিয়াম প্রভীত ধাতুর তাপ 
কাঠ, তুলা, পশম প্রভাতর চেয়ে 


বার্নারে 
দণ্ড য়ে এ 


সেই জায়গাটা গরম হয় না। এ 


রকম করে দেখ, 


গরম হয়ে উঠেছে যে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না! 


ক্ষণ পরেই দেখবে যেখানে ধরেছ সেই প্রান্তাট এত 


বাঁভন্ন পদার্থের তাপ 
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'পাঁরবহণ করার ক্ষমতা বান্ন। নিচের পরীক্ষা্ট করলে বুঝতে পারবে। 

পরাক্ষাঃ একাঁট আয়তাকার ধাতব পাত্র নেওয়া হল। এই পান্রের 
একপাশে ছয়াট ছিদ্র আছে। এই 'ছদ্রগুলি কর্ক দিয়ে বন্ধ করে সমান 
ব্যাসের ও সমান দৈর্ঘ্যের রূপা, তামা, আযালদীমাঁনয়াম, দস্তা, লোহা 
ও কাচের Cola ছয়াট দণ্ডকে কক্গুলির মধ্য "দিয়ে পাত্রের মধ্যে প্রবেশ 
করানো হল- লক্ষ্য রাখা হল, যেন পান্রের মধ্যে প্রাতাঁট দণ্ডের সমান দৈর্ঘ্য 
ঢোকানো থাকে। এইবার দণ্ডগদালর বাইরের অংশে সমানভাবে মোমের 
প্রলেপ লাগিয়ে ধাতব পান্রে জল ভার্ত করে তন বার্নার দিয়ে পারের 
জল গরম করা হল। জল একসময় ফুটতে থাকবে_দণ্ডগন্ীল সমান 


সমান তাপ পাবে। 
দণ্ডগ্ীলর বাইরের অংশ 
প্রথমে ঠাণ্ডা থাকলেও 
পারবরহণ-প্রণালীতে 
ভেতরের তাপ বাইরের 


মোম গলনের ate তামা, 
STGP, FST, লোহায় ক্রমশঃ কমতে কমতে কাচের দণ্ডে দেখা 
যাবে মোম সবচেয়ে কম দূর পর্যন্ত গলেছে। 


সিদ্ধান্তঃ এতে বোঝা গেল যে, বিভিন্ন omnes তাপ পাঁরবাহিতা 
TARA রূপার তাপ পাঁরবহণ-ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী- তাই রূপার 
নর বেশ ছার পরি Say আর কাচের হাল 
পাঁরবাহিতা সবচেয়ে কম, তাই মোম সবচেয়ে কম দূর পয 
610 তাপেক্ জূপন্বিবাহী এবং কুপন্রিবাহী পদাৰ্থ 

(1) তাপের গপারবাহা পদার্থ'ঃ যে সব পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ 
গার হয়, জের হরপরবাহণী পরার রয়ে! জলা, we 
SORTA, সোনা, লোহা প্রভাতি তাপের সূ রবাহণী + 


ঙ 


" ঠান্ডাই আছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জল তাপের কুপারবাহী 
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(ii) তাপের কুপরিবাহা পদার্থ ঃ যে সব পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ৷ 
সহজে পাঁরবাহিত হয় না, তাদের কুপরিবাহণী পদার্থ বলে। কাঠ, FF. 
ফেল্ট, কাচ, পশম, রবার, চামড়া, কাগজ এবং প্রায় সব রকম তরল ও. 
গ্যাসীয় পদার্থ তাপের কুপারবাহী। 

(iii) তাপের' অপাঁরবাহীঃ যাদের নধ্য দিয়ে তাপ একেবারেই: 
পাঁরবাহত হয় না, তাদের অপাাঁরবাহণী পদার্থ বলে। শুন্য মাধ্যমের EG 
[যে তাপের পাঁরবহণ একেবারেই হয় না-শ্মন্য মাধ্যম হল অপাঁরবাহী। 
Se * {বিভিন্ন পদার্থের তাপ পীরবহ SH WSR TAL 


জাঁড়য়ে একাঁটি টেস্ট-টউবের, 
মধ্যে রাখা হল। এইবার জল ঢেলে 
টেস্ট-টিউবাঁট, ভার্ত করে একট; 
কাত করে হাত ia ধরে রেখে 
উপরের অংশ উত্তপ্ত করা হল। 
freer পর দেখা যাবে উপরের 
অংশের জল ফুটছে অথচ নিচের 
বরফ গলছে AT! নিচের অংশে হাত, 
দিয়ে দেখা গেল গরম হয় নি” 
| 

(ii) কাচ তাপের কুপরিবাহীঃ একই দৈর্ঘ্যের একটি তামার দণ্ড, 
এবং ATE কাচদণ্ড নিয়ে একপ্রান্ত TATA ধরা হল। দেখা গেল তামার 
দণ্ডাট তাড়াতাঁড় এত গরম হয়ে গেল যে আর ধরাই গেল না, অথচ 
কাচ দণ্ডটির একপ্রান্ উত্তপ্ত হয়ে লাল হয়ে গেলেও অপর প্রান্ত সামান্যই 


গরম হয়েছে। 
সাহায্যে জৰলে ৷ বার্নারের মুখ দিয়ে গ্যাস বের হয়, ওতে আগুন দিলে 


বালির নিচে রাখা হল-_দেখা গেল বার্নারের শিখাটি তারজালির উপরে 
উঠছে না--নিচেই আছে। এর কারণ হল তারজাির লোহা তাপের উত্তম 
পাঁরিবাহী বলে, লোহার তার শিখার তাপ গ্রহণ করে চারাঁদকে দ্রুত 
সণ্টালিত করে দেয়। এর ফলে তারজালাটির উপরের উষ্ণতা গ্যাসের 
জহলন উষ্ণতায় আসতে পারে না। তাই তারজালর উপরে আসা গ্যাস 


জলে না। 
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এইবার বুনসেন বার্নারের উপর তারজালিটি রেখে বান“রের গ্যাস 
বদলে দিলে, গ্যাসাট তারজালর ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তারজালর উপরে 
চলে আসবে | এই অবস্থার তারজালর উপরে জহলন্ত দেশলাই কাঠি ধরা 
হল। দেখা গেল .তারজালর 
উপরে আসা গ্যাস জহলছে 
IPE এ একই কারণে তারজালর 
নিচে 


থাকা গ্যাস আর জহলছে 
না। এই নীতির উপর নিভ'র 
করে 


ব্যাখ্যাঃ এর কারণ হল, কাগজের জহলনাঙ্ক যে E 
Bal ওঠে) জলের স্ফুুটনাঙ্কের (100°C) চেয়ে ০৮1 
TAT তাপ পেলেও সেই তাপ ৃ 
পাতলা কাগজের মাধ্যমে দ্রুত ' 
জলের মধ্যে পারবাহত হয়। রে 
ফলে জলের উষ্ণতা বাড়তে বাড়তে 
100+০-এ পেশছায়, ফলে জল 
ফুটতে থাকে, তাই ওর উষ্ণতা 
100-0০-এর বেশী হয় না, ফলে 
কাগজ তার জহলনাঞ্কে পেশছতে 
পারে না, তাই জবলে ওঠে না। 

মোটা কাগজের পাত্রে জল 
রেখে বানান দিয়ে উত্তপ্ত করসে 
কিন্তু ক'গজ পড়ে যাবে। কারণ এক্ষেত্রে তাপ জলে পাঁরবাহিত হতে 
পারে না, ফলে বার্নারের সংস্পর্শে নিচের কাগজ সহজে জৃলনাচ্কে ' 
CATES, ফলে কাগজ পুড়ে যায়। 
(x) পরিবহণের সাহায্যে মোমবাতি নেভানোঃ একটি জলন্ত 


Q 
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তারের মধ্য দিয়ে শিখার তাপ দ্রুত সণ্টালত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে 
শখার উষ্ণতা কমে মোমের জঞ্লনাঙ্কের নিচে নেমে যায়, তাই বাঁতাঁট - 
নভে যায়। 

€.11 তাপেব্র পর্সিবহলেন্র Sess দৃষ্টান্ত 

(1) চায়ের কেটালর হাতলে বেত জড়ানো থাকে কেন? 

কেটাল ত্যালযামানয়ামের তোর--তাই ভাল তাপ পাঁরবহণ করে, 

. গরমূ হয়ে যায়, সেইসঙ্গে হাতলটিও খুব উত্তপ্ত হরে ওঠে। ফলে 
হাতলাটতে হাত দেওয়া যায় না। বেত তাপের কুপারবাহন_ সেইজন্য 
হাতলটিতে বেত জড়ানো থাকলে হাতলটি ধরলেও গরম লাগে না, কারণ 
আ্যালদামনিয়াম, হাতলের তাপ বেতের মধ্য দিয়ে খুব কম পাঁরবাহিত 
হয়। 

(2) খড়ের ঘর গরমকালে ঠাণ্ডা আর শীতকালে গরম থাকে কেন? ., 

খড় তাপের কুপারবাহাী। খড়ের চাল হলে গরমকালে AAS প্রচণ্ড 
তাপ খড়ের মধ্য দিয়ে পারবাহিত হয়ে ঘরের ভেতরে আসতে পারে না, 
তাই ঘর ঠাণ্ডা থাকে। আবার শীতকালে বাইরের ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে যেতে 
পারে না বা ঘরের ভেতরের তাপ খড়ের মধ্য দিয়ে সহজে বাইরে যেতে 
_ পারে'না ; তাই বাইরের ঠাণ্ডার তুলনায় ঘরের ভেতরটা গরম থাকে। 

(3) সেফটি ল্যাম্পঃ কতকগ্দাল পদার্থ তাপের সুপারিবাহী, 
যেমন-তামা। পদার্থের এই গুণকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানী হামক্রে 
জীবন রক্ষা করেছেন । মার্স গ্যাস নামে ze 
একটি দাহ্য গ্যাস কয়লাখাঁনতে উৎপন্ন 
হয়। এই গ্যাস আগুনের 1শখার সংস্পর্শে 
. এলেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হতো, ফলে বহ; a 
লোক এ দুর্ঘটনায় মারা যেতো। গাঢ় 
- অন্ধকারে ঢাকা কয়লা খানর নিচে আলো 
দিয়ে যেতেই হতো-উপায় ছিল না- ২ 
ফলে খনিতে প্রায়ই এই দুর্ঘটনা ঘটতো। = 
বিজ্ঞানী ডোঁভ কাচের চিমানর বদলে 
করেন। বাতির চমানাট তামার তার- ডেভির সেফটি ল্যাম্প । 
জালির তৈরি বলে, তাপের সুপারবাহী হওয়ায়, শলতের আগুনের 
তাপকে তামার তার দ্রুত চাঁরাদকে পাঁরবাহিত করে ছাঁড়য়ে দেয় । ফলে 
চিমানর বাইরের দিকটা কখনো মার্স গ্যাসের জহলনের উষ্ণতায় পেশছতে 


1) 
0777 
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পারে না, ফলে আগ্মকাণ্ড হতো না। এই বাঁতিকে ডোভর সেফটি ল্যাম্প 


বলে। 

(4) কাঠের গুড়া, আযাসবেস্টস, কাচ প্রভৃতি পদার্থগ্ীলর তাপ 
পাঁরবহণ ও পাঁরচলন ক্ষমতা কম। তাই কোন পান্রকে এ পদাথথগীল 
দিয়ে ঢেকে রাখলে পান্রট থেকে তাপের পাঁরবহণ, পাঁরচলন এবং 
ধবাকরণ প্রণালীতে তাপ সপ্টালনের প্রবণতা অনেক কমে যায়। তাই 
পান্রীটকে গরম অবস্থায় এ পদার্থগ্যাীল দিয়ে ঢেকে রাখলে পান্রাট 
অনেকক্ষণ গরম থাকে এবং ঠাণ্ডা অবস্থায় ঢাকলে অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা 
থাকে। যেমন, বরফকে কাঠের গুড়া দিয়ে ঢেকে রাখলে বরফ সহজে গলে 
না। কাঠের গড়া তাপের FATA, তাই বাইরের তাপ সহজে বরফের 
মধ্যে পাঁরবহণ পদ্ধাততে আসতে পারে AT! 

(5) .শীতকালে সুতোর কাপড়ের চেয়ে পশমের কাপড় বেশশ গরম 
বোধ হয়। 

শীতকালে আমরা গরম পোশাক পাঁর। এই পোশাক foe গরম 
নয়। এই পোশাক পরলে গরম লাগে বলে একে গরম পোশাক বলে। 
এই পোশাক পশমের Cota! পশম নিজে তাপের কুপাঁরবাহণী, তাছাড়া 
পশমের Ui আলগাভাবে থাকে এবং এর ফাঁকে ফাঁকে বেশী 
বাতাস আটকে থাকে । বাতাসও তাপের কুপারবাহী। তাই পশমের 
পোশাক এবং ওর মধ্যস্থ বায়, উভয়ই তাপের কুপাঁরবাহ বলে এই 
পোশাক পরলে আমাদের শরীরের তাপ বাইরে বোরিয়ে যেতে পারে না 
বা বাইরের ঠাণ্ডা ভেতরে আসতে পারে না, তাই শরীর গরম থাকে ॥ 
সুতোর আঁশগদীল আলগাভাবে থাকে না, তাই এর মধ্যে বায়ুস্তর 
আটকে থাকে না, ফলে শরীরের তাপ সহজে বাইরে বৌরয়ে যায়। এইজন্য 
ডি না তজামহ্র। 

(6) একই জায়গায় রাখা একাঁট কাঠের চেয়ার এবং এ 
চেয়ারে শীতকালে হাত দিলে লোহার চেযারটিকে কিং একাট লোহার 
বেশী ঠাণ্ডা মনে হয়। আবার গ্রীষ্মকালে কাঠের চেয়ারাটর চেয়ে লোহার 


রাটর চেয়ে লোহার 
চেয়ারটিকে বেশী গরম মনে হয়, বাঁদও উভয় চেয়ারের উষ্ণতা একই 


থাকে। এর কারণ হল, লোহা তাপের সুপাঁরবাহণী বলে শখতের দিনে 
একে স্পর্শ করলে, লোহার চেয়ারের উষ্ণতা হাতের উষ্ণতার চেয়ে কম থাকে 
বলে লোহা হাত থেকে বেশ তাপ পাঁরবহণ করে, ফলে ওকে Cam ঠাণ্ডা 
মনে হয়। কাঠ তাপের কুপাঁরবাহী বলে হাত থেকে বেশী তাপ পাঁরবহণ 
করতে পারে না, তাই ওকে অপেক্ষাকৃত গরম মনে হয়। আবার গ্রাক্ম- 
কালে লোহা বা কাঠের চেয়ারের উষ্ণতা হাতের উষ্ণতার চেয়ে বেশী 
থাকে। তাই লোহা কাঠের চেয়ে বেশ স:পাঁরবাহ বলে কাঠের চেয়ার 
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হাতে যে পরিমাণ তাপ AAT করবে, একই উষ্ণতায় থাকা লোহার 
চেয়ার তার চেয়ে অনেক বেশী তাপ পাঁরবহণ করবে, তাই লোহার 
চেয়ারকে গরমের দিনে কাঠের চেয়ারের চেয়ে বেশী উত্তপ্ত মনে হবে। 

(7) শীতের দিনে পাথর বা সিমেশ্টের মেঝে খুব ঠাণ্ডা মনে হয়। 
পাথর বা সিমেন্ট তাপের সুপাঁরবাহা, তাই দেহের তাপ সহজেই এর 
মধ্যে MAM SO হয়, তাই ঠাণ্ডা বোধ হয়। মেঝোটি কার্পেট দিয়ে মোড়া 
থাকলে বেশ গরম বোধ হয়, কারণ কার্পেট হল তাপের কুপাঁরবাহ?, 
তাই কার্পেটের উপর পা রাখলে দেহের তাপ সহজে এর মধ্য দিয়ে 
পাঁরবাহত হয় না। 

(8) পরানো লেপের চেয়ে নতুন তোর লেপ গায়ে দিলে গরম বোধ 
হয়। এর কারণ নতুন লেপের তুলো আলগা থাকায় এর মধ্যে অনেক 
বাতাস আটকে থাকে । বাতাস তাপের কুপাঁরবাহন, তাই দেহের তাপ 
বাইরে বের হতে পারে না বা বাইরের ঠাণ্ডা লেপ ভেদ করে ভেতরে 
আসতে পারে না। পুরানো লেপের তুলো বসে যাওয়ার ফলে এর মধ্যে 
বেশী বাতাস আটকে থাকতে পারে না। 


612 তাপের পর্রিভলন ও বান্মু প্রবাহ 

তরল আর গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় পাঁরচলন প্রণালীতে তাপ- 
সণ্টালন হয়। 

(i) কোন জায়গায় বাতাস তাপ শোষণ করলে ওর উষ্ণতা বেড়ে 
যায়। এর ফলে এ জায়গার বাতাসের আয়তন বেড়ে যায় এবং ঘনত্ব 
কমে AA | আয়তন বেড়ে গেলে বাতাস হালকা হয়ে যায়, তখন এ হালকা 
বাতাস উপরের দিকে উঠে যায়। 

(ii) এইভাবে গরম ও হালকা বাতাস উপরের দিকে উঠে গেলে এ 
জায়গার চাপ কমে যায়। তরলের মত, চাপের সমতা রাখার জন্য আশে- 
পাশের ঠাণ্ডা ও ভারা বাতাস এঁ জায়গায় ছুটে আসে । এইভাবে বায়;- 
প্রবাহ হয়। 

... পরাক্ষাঃ বাতাস গরম হলে হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় আর. 
ণ্ডা বাতাস সেই জায়গায় Bw আসে-এই ঘটনাটি নিচের পরণক্ষা 
দ্বারা প্রমাণিত হয়। 

TANS? একটি কাচের মান, একটি মোমবাতি, দুটি কাঠের 
ব্লক, একটি ধূপকাঠি। 

পদ্ধতিঃ Mlb কাঠের ব্লক পাশাপাঁশ এমনভাবে রাখা হল, যেন 
ওদের মাঝে কিছুটা ফাঁক থাকে । এইবার মোমবাতিটি দুটি কাঠের মাঝে 
বাঁসয়ে জালিয়ে দেওয়া হল ৷ এখন কাচের চিমানাঁট নিয়ে মোমবাতাঁটিনে 
ঘিরে কাঠ দুটির উপর বাঁসয়ে দলে দেখা গেল মোমবাতাঁট বেশ ভাল- 
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ভাবেই জবলছে। এখন ধূপকাঠিঁটি জ্বালিয়ে দেখা গেল ধোঁয়া বের হচ্ছে। 
এই জলন্ত wes কাঠের 
ধরা হল। 
পর্যবেক্ষণঃ দেখা গেল, ধূপের 
নীল ধোঁয়া চে নেমে উপরের 
দিকে উঠে চিমানর উপর face 
বোরয়ে যাচ্ছে। 
Ser সিদ্ধান্তত মোমবাতির 'শখায় 
Ht ৫০৮ 1চমাঁনর ভেতরের বাতাস গরম হয়ে 
ZS বলে” আদান 
বাতাসের চাপ অনেক কমে ATT I 
এখন মোমবাতির আশেপাশের ঠাণ্ডা ও ভারী বাতাস এ শুন্য জায়গা 
ভার্ত করতে ছুটে আসে। এইভাবে একটা বায়রপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। 
ধূপের ধোঁয়ার গাঁত দেখে এই বায়প্রবাহের গাঁত বোঝা যায়। 
তাহলে দেখা গেল, GACT উপরে বায়প্রবাহটা বড় রকমের 
পাঁরচলন-প্রণাল' ছাড়া আর Faye নয় । পাঁথবীর Ace নানা জায়গায় 
নানা রকমের বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়। WET, এবং স্থলবায়ু হল 
একরকম TATE | 
FLEA, ও PUTT? যে সব অণ্লে স্থলভাগের 
আছে সেইসব 'অণ্লে এই দুই রকম AMEE দেখা বার কাছেই সমন 
(a) সমদুদ্রবায়ঃঃ কাঠন পদার্থ, তরল পদার্থের চেয়ে তাড়াতাড়ি 
গরম হয়ে ওঠে, আবার ভি, 
তাড়াতাঁড় তাপ বাকরণ 
করে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। 
দিনের বেলায় 
সূর্যের কিরণে জল- 
ভাগের চেয়ে স্থলভাগ 
তাড়াতাঁড় বেশী উত্তপ্ত 
হয়ে ওঠে। এর ফলে 
স্থলভাগের উপরের 
বাতাস সেই তাপ 
শোষণ করে আয়তনে য় 
বাড়ে ও হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। ফলে স্থলভাগের উপরে 
বায়নচাপ কমে যায়। 
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সমুদ্রের জল কিন্তু ATTA তখনো গরম হয় না_ অপেক্ষাকৃত 
ঠাণ্ডাই থাকে, ফলে সমুদ্রের উপরের বাতাস ঠাণ্ডা ও ভারা থাকে। 
স্থলভাগের বাতাস হালকা হয়ে উপরে উঠে গেলে সমুদ্রের উপরের 
ঠাণ্ডা ও ভারা বাতাস স্থলভাগের দিকে ছুটে আসে এ শূন্যস্থান পূরণ 
করার জন্য। এর ফলে সমুদ্রের দক থেকে স্থলভাগের দিকে বায়- 
প্রবাহ হতে থাকে। এইরকম বায়প্রবাহকে FLAT, বলে। বিকালের 
দিকে এইরকম বায় প্রবাহ BA! শীতকাল ছাড়া অন্য সময় বিকালের 
দিকে কলকাতার উপর দিয়ে সমুদ্রের দিক থেকে_ অর্থাৎ দক্ষিণ দিক 
থেকে AMAT, বয়ে যায়। 

(9) স্খলবায়;ঃ সারাদিন করণ দেওয়ার পর সূর্য ডুবে গেলে 
: স্থলভাগ তাড়াতাঁড় তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সমুদ্রের জল 


দিকে উঠে যায়। এই সময় স্থলভাগ ঠাণ্ডা থাকায় ওর উপরের বাতাস 
ঠান্ডা থাকে, এই ঠাণ্ডা ও ভারী বাতাস তখন সমদদ্রের দিকে ছুটে যায়। 
এর ফলে স্থলভাগ থেকে সমদদ্রের দিকে বায়ুপ্রবাহ হতে শুরু করে, 
. একেই স্থলবায়; বলে। কলকাতায় গভীর রাতের পর থেকে এইরকম 


ায়প্রবাহ সমুদ্রের দিকে ছুটে চলে। 
6.13 বস্তুর বিভিন্ন তাপ বিকিবপের mater 
কৰস্মেকটি সাথাব্বণ Sats ব্যাষ্খ্যা 


প্রত্যেক পদার্থের তাপ বাকরণ ও শোষণ করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু 
বাভন্ন বস্তুর তাপ শোষণ ও বিকিরণ করার ক্ষমতা 'বাভন্ন। তাপ 
{করণ করার ও শোষণ করার ক্ষমতা পদার্থের কয়েকাট বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে। যেমন_-() পারিপাশ্বিকের তুলনায় পদার্থাটর উষ্ণতা, 
(ii) বস্তুর পঞ্ঠতলের ago চেক্চকে মসৃণ বা .খস্‌খসে), 
(iii) বদ্তুর উপাদান এবং (iv) বস্তুর বর্ণ ইত্যাদি। 

সাধারণভাবে দেখা গেছে, যে সব পদার্থ ETT তাপ বিকিরণ করতে 
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পারে তাদের তাপ শোষণ করার ক্ষমতাও বেশী । আবার যে সব পদার্থ 

তাপ বাঁকরণ ভাল করতে পারে না, তাদের তাপ শোষণ ক্ষমতাও কম 1.. 
যেমন_-(1) কালো রঙের বস্তু যেমন তাপ শোষণ করে, তাপ 'বাঁকরণও 

তেমান করতে পারে ; আবার সাদা রঙ বা চক্‌চকে বস্তু তাপ শোষণ করে 

কম আর 'বাঁকরণও কম করে। এই জাতীয় বস্তু তাপ প্রাতফাঁলত করে 


দের। (11) যে সব বস্তুর পনল্ঠদেশ অমস্‌ণ Cet ভাল তাপ শোষক 
এবং ভাল তাপ বাঁকরক। (11) বস্তুর উষ্ণতা বাড়লে 'বাকরণ ক্ষমতা 


বাড়ে। বিকীর্ণ তাপের এই নীতির প্রয়োগ আমাদের চারপাশের ঘটনার & 
মধ্যে দেখা বায়। 

(1) ধাতব পাত্রের তলদেশ যাঁদ অমস্‌ণ হয় আর ভূসাকাল মাখানো » 
হয় তাহলে অমস্‌ণ তল এবং কালো রঙ হওয়ার জন্য পান্টি বেশী তাপ & 
শোষণ করে এবং তাপ াকিরণও বেশী করে, ফলে এইরকম পাতে জল 
ale খুব DEUCE হতো তাহলে হাঁড়াট বেশী তাপ শোষণ করতে 
পারতো না এবং বাঁকরণ করতেও পারতো না, ফলে রান্না হতে দোর 
হতো। 


(2) গ্রঁজ্মপ্রধান দেশের লোকেরা সাদা পোশাক ব্যবহার করে, কারণ 
সাদা পোশাকের উপর সুর্যের বকাঁর্ণ তাপের বেশির ভাগ প্রাতফালত 
হয়, = কম অংশ শোষিত হয়, 


গা রদ লাগে 
\ ভু শীতের দেশের লোকেরা 
২১২ কালো পোশাক পরে। কালো রঙের 
২২২২২ পোশাক বেশী করে সুর্যের 'বকীর্ণ & 

২২২২২ তাপ শোষণ করে আর বেশী 
WO \ তাপকে ভেতরের face বাকরণ করে 

\N \ \ দেয়, ফলে শরীর গরম থাকে। 

VES (3) (i) বাইরের face সাদা 4 

\ ২২ \ DAT করা দেওয়ালে সূর্যের 

আদা kee ae তাপকে বেশী করে প্রাতফাঁলত করে, 

WY Seon oe at 


২২১ এইজন্য ঘরের ভেতরটা অপেক্ষাকৃত 

ঠাণ্ডা থাকে। (11) চায়ের কাপ সাদা 
রঙের হয়। কারণ সাদা কাপ থেকে তাপের 'বাকরণ কম হয়, ফলে 
কাপের চা গরম থাকে। 


(4) wit সেপ্টিগ্রেড স্কেলের থার্মোমিটার নিয়ে, wasted 
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বাল্‌বাঁটতে কালো রঙ করে দেওয়া হল এবং অন্যাটতে সাদা রঙ করে 

দেওয়া হল। এইবার থার্মোমিটার দ্াটকে রোদের মধ্যে পাশাপাশি রেখে 

দিলে কিছুক্ষণ পর দেখা গেল কালো রঙ লাগানো থার্মোমটারটটর পাঠ 

অন্যটির চেয়ে বেশী হয়েছে। এর কারণ হল, কালো রঙ লাগানো বাল্‌বাঁট 

রোদ থেকে PAST তাপ বেশী সংগ্রহ করেছে এবং এঁ বিকাঁ্ণ তাপ 
রকে 'দিয়েছে। 

(5) তোমরা দেখে থাকবে পেট্রোলের বড় বড় ট্যাঙ্কগডীলর উপর 
আ্যালযামীনয়ামের চক্চকে সাদা রঙ দেওয়া থাকে। কারণ চকচকে সাদা 
রঙ সূ্ষের “বিকাঁর্ণ তাপকে প্রাতফালত করে দেয় ; ফলে ট্যাংক কম 
উত্তপ্ত হয়। 

(6) মেঘাচ্ছন্ন দিনে গরম লাগে CHAPALA থেকে 1বাঁকারিত 
তাপের প্রায় সবটাই মেঘ শোষণ করতে পারে_মেঘের তাপ শোষণ ক্ষমতা 
৷ বেশী। তাই মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমাদের গরম লাগে। মেঘশন্য পারল্কার 
দিনে সূর্যের বাকারিত তাপ বাতাস শোষণ, করতে পারে না--তাই মেঘ- 
শন্যে দিনে অতটা গরম লাগে না। ভূ-পৃষ্ঠের বাতাস ঠাণ্ডা হরে গেলে 
দশাশর পড়ে! তাই দেখা যায়_শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন রাতে শিশির কম 


পড়ে। 
6.14 খালো ক্ক 


একটা বাটতে গরম চা রাখলে THQ HT পর দেখবে চা ঠাণ্ডা হয়ে 
কারণ চায়ের তাপ, পরিবহণ, পাঁরচলন ও াকরণ-_এই 


গেছে। এর 
{তনাটি তাপ-সঞ্সালন প্রণালী টা. ৯ 
দ্বারা অন্য জায়গায় চলে যায়। দুই ASAT বিশিষ্ট 
এ এখন যাঁদ তাপ চলাচলের এই DAE 
তন রকম প্রণালীকে কোন ane 
উপায়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়, 
তবে দেখা যাবে, গরম চা 
1 অনেকক্ষণ পর্যন্ত গরম থাকবে। বাপু চি 
থার্মোফনা্ক হল এই রকম ৫ 
একটি পান, যার ভেতর থেকে তি 
এই তন রকম প্রণালী দ্বারা রি 


কে কামিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে থার্মোফ্লাস্কের ভেতরের তাপ 
বাইরে যেতে পারে না বা বাইরের তাপ সহজে ভেতরে আসতে 
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পারে না। ফলে এর মধ্যে গরম বা ঠাণ্ডা পানীয় রেখে অনেকক্ষণ পরও 
ব্যবহার করা যায়। 


বর্ণনাঃ (i) থার্োফ্লাসক হল দুই দেওয়ালাবাঁশম্ট কাচপান্র। কাচ 
তাপের কুপাঁরবাহী। সেইজন্য এই কাচ 'দয়েই থামেফযাস্কের দুটি 
দেওয়াল তৌর। (11) এই দুটি দেওয়ালের মাঝে যে বাতাস থাকে, বায়্‌- 
নিকাশন বন্ত দিয়ে তা বের করে face এ ফাঁকা অংশটি a করা 
হয়। কাজেই দই দেওয়ালের মাঝে কোন মাধ্যম না থাকায় পাঁরচলন 
প্রধালীতে তাপ চলাচল বাধা গায়। (111) পাত্রের ভেতরের কাচের 
দেওয়ালের বাইরের তলে ও বাইরের দেওয়ালের ভেতরের তলে রুপার 
প্রলেপ লাগিয়ে চকচকে করা থাকে। দেওয়াল চক্‌চকে থাকার ফলে 
বিকিরণ প্রণালীতে ভেতরের তাপ বাইরে আসতে পারে AT বা বাইরের 
তাপ ভেতরে যেতে পারে না। (iv) ফ্লাস্কের মৃখাঁট তাপের কুপাঁরবাহণ 


পদার্থ_একাট ককের ছাপ দ্বারা বন্ধ করা থাকে। (৮) সমস্ত SIPS 
একটি ধাতুর তোর 


পারে। কাচের FIPS যেন ভেঙে না যায়, সেজন্য একট স্প্রং-এর 
উপর একে বাঁসয়ে রাখা হয়। ; 


থার্মোক্লান্কের মধ্যে গরম পানশয় গরম আবার ঠাণ্ডা পানীয় 
অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে কেন? Len a 


(iii) কাচের দেওয়াল চকচকে বলে বাক 

রণ প্র 

পন নারে তি তেরে বোর 
(iv) কেক পরের চখ দি বেন তাল চলে care পা 

সেইজন্য তাপের কুপাঁরবাহশ পদার্থ-ককের ছা 

থাকে। 
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(v) কাচপান্র ও দেওয়ালের মাঝে তাপের কুপারিবাহী ফেল্ট বা 


তাপ ধরে রাখতে পারে। 


প্রশ্নাবলী 


1. জ্ঞানমূলক £ 

() তাপ কি? 

(ii) তাপ প্রয়োগের ফলে পদার্থের ক কি পাঁরবর্তন দেখা যায় ? 
(i) উষ্ণতা কাকে বলে? 

(iv) পারদ থামোমিটার কি? 

(v) উষ্ণতা মাপার জন্য কর রকম এবং কি কি স্কেল ব্যবহৃত হয় ? 
(vi) থামেমিটারের নিল্ন-শ্থিরাঙক বলতে ক বোঝ ? 


(vii) থামেমিটারের মুল প্রভেদ কি? 
(viii) তাপের সঃপারবাহী এবং কুপাঁরবাহী কাকে বলে ? উদাহরণ দাও | 


(ix) পাঁরচলন স্রোত কি? 

(x) তাপ বলতে কি বোঝ ? তাপ যে একরকম শান্ত তা কি করে জানা যায়? 
(xi) বস্তুর উষ্ণতা বলতে কি বোঝ ? 

থামোমিটার কি? থামোমিটারের শনদ্নস্থরাঙ্ক ও উধর্ব-স্থিরাৎক বলতে 
কি বোঝ ? এই দুই স্থিরাঞ্কের মাঝের দুরত্বকে কি বলে? 

(xiii) উষ্ণতার স্কেল বলতে কি বোঝ? 

(xiv) গারণ্ঠ থামোমিটার দি? ক্লিনিক্যাল থামেমিটারের বর্ণনা দাও'। 
(xy) তাপ সঞ্চালন বলতে কি বোঝ? কত রকম ভাবে তাপ সঞ্চালন হয় ? 
(xvi) তাপের বাকিরণ কাকে বলে ? 

(xvii) স্থলবায়; এবং ATA, কাকে বলে? 


2. বোধমলক £ 


(i) কোন্‌ যন্ত্রের সাহায্যে উষ্ণতা মাপা হয় ? 
(8) তাপ সপ্নের কোন্‌ প্রণালীতে বস্তুর কণাগীল নিজেই Ges হয়ে স্থান 


(xii) 


) কালো রঙের বস্তু এবং সাদা রঙের বস্তুকে একসঙ্গে রোদে রাখলে কোনটি 


বেশী উত্তপ্ত হবে এবং কেন ? 
(vi) চক্চকে হাঁড়িতে রান্না করলে কি অস্মীবধা হতো £ 
(Vii) লোহা এবং কাঠ_-দুটির মধ্যে কোনূটি তাপের সংপাঁরবাহী ? 
তারও উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য TIVE দাও | 
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(ix) 
(x) 
(xi) 
(xii) 


(xiii) 
(xiv) 
(xv 


(xvi 


(xvii) 
(xviii) 
(xix 
(xx) 
(xxi) 
(xxii) 
(xxiii 
(xxiv) 
(xxv) 


(xxvi) 
(xxvii) 
(xxviii) 


(xxix) 
(xxx) 
(xxxi) 
(xxxii) 


(xxxiii) 
(axxiv) 
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উষ্ণতা মাপার জন্য কত রকম স্কেল প্রচালত আছে ? তাদের বর্ণনা দাও । 
সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেলের সম্পর্ক ক ? 

ডান্তারী থামেটিমটারে কোন্‌ স্কেল দেওয়া থাকে? এই থামোঁমিটারকে 
ফুটন্ত জলে দিলে ক হবে? 

থামেমিটারে পারদ ব্যবহার করা সুবিধাজনক কেন? একটি ayant 
থামেমিটারের কি কি গুণ থাকা দরকার ? 


পাঁরবহণ প্রণালী দ্বারা কিভাবে তাপ সঞ্চালন হয়? একটি উদাহরণের 


সাহায্যে বুঝিয়ে দাও। 
তাপ পারচলন হর কিভাবে ? উদাহরণ দাও। 
দেখাও যে, তাপ 'বাকরণের জন্য কোন মাধ্যমের দরকার হয় না। 
সময’ পৃথিবী থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দুরে--এই বিরাট দূরত্বের 
মাঝে কোন পদার্থ নেই_সবটাই শূন্য । তাহলে সূর্য থেকে পাঁথবীতে 
তাপ আসে কি করে? 
কি জাতীয় বস্তু বিকীণর্ণ তাপে উত্তপ্ত হয়? জলন্ত উনুনের পাশে দাঁড়ালে 
গরম লাগে উননটির উপরের দিকে আরো বেশশ গরম লাগে কেন? 
সমন্্রবায প্রবাহের তীব্রতা কখন বাড়ে এবং কেন ? 
তিকালে পশমের পোশাক গরম বোধ হয় কেন? 
রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা পঢলসের ছাতা সাদা হয় কেন? 
শীতকালে পঢকুরের জল গরম থাকে কেন? 
বরফকে কাঠের HT WTS মধ্যে রাখা হয় কেন? 
থামোক্লাস্কের ভেতরের দেওয়াল চক্চকে হয় কেন? 
গরমকালে সাদা পোশাক আরাম লাগে কেন ? 
কেটালর হাতল বেত দিয়ে মোড়া থাকে কেন? 


থাকে কেন? 


তখন পারদ-সন্র সংকুচিত হয়ে আবার কুণ্ডলীতে ফিরে 
যেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে সেদিন গরম লাগে কেন ? 
চায়ের কাপ সাদা হয় কেন? কালো হলে ক্ষত কি হতো > 
থামেক্লাল্কের গাত্ে দই দেওয়ালের মাঝের অংশটি বায়ুশন্য - 5 
বলেন বানারে আগুন দিয়ে উদ শিখাটির উপর বা হবেন? 
রাখলে শিখাটি তারজালির উপরে উঠে না কেন | 
শীতকালে সিমেণ্টের মেঝে ঠাণ্ডা বোধ হয় কেন ? 

থামে্িটারের নলের প্রস্থচ্ছেদ সর্ব সমান[রাখা হয় কেন? = 
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3. প্রয়োগমঢুলক 8 


(i) 


(i) 
(iii) 


(iv) 
(v) 
(vi) 
(vii) 
(viii) 
(ix) 
(x) 
(xi) 


(xii) 
(xiii) 


(xiv) * 


(xv) 


সেলসিয়াস স্কেলে ৮০ উষ্ণতা বৃদ্ধি হলে ফারেনহাইট স্কেলে কত উষ্ণতা 
বৃদ্ধি হবে 2 ‘ 

থামেমিটারের নলাটর ব্যাস সমান না হলে কি অসুবিধা হতো ? 

লোহার শকের একপ্রান্ত বানারে ধরা হল। কিছুক্ষণ পর যে প্রান্ত হাতে 
ধরা হয়েছিল সেই প্রান্তাট গরম হয়ে গেল__কি প্রণালীতে তাপ এলো ? 
একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাও যে দুটি বস্তুর উষ্ণতা এক হলেও তাপের 
পারমাণ বিভিন্ন হয় | 

তোমার বন্ধুর গায়ে জবর দেখা গেল 100° 1 CAM স্কেলে তোমার 
বন্ধুর জবর কত নির্ণয় কর | 

পাঁরচলন কিভাবে হয় পরীক্ষার সাহায্যে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও | 

পরিবহণ, পারচলন এবং বিকিরণ প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য কি? 

বাভন্ন পদার্থে একই তাপ প্রয়োগ করলেও উষ্ণতা এক হবে না__একাটি 


পরাক্ষার সাহায্যে উক্তিটির সত্যতা প্রমাণ কর । 
শবভিন্ন বস্তুর তাপ পরিবহণ ক্ষমতা এক নয়” উপযুক্ত পরীক্ষার সাহায্যে 


দেখাও | 

বিভিন্ন বস্তুর তাপ শোষণ এবং 'বিকীর্ণ করার ক্ষমতা 'বাভন্ন__উদাহরণ 
দিয়ে বুবিয়ে;দাও | 

একটি বস্তুর উষ্ণতা 40:01 ফারেনহাইট স্কেলে বস্তুঁটির উষ্ণতা-পাঠ 
[Ans. 104°F] 


কত হবে? ; 
তুমি শীতকালে পশমের পোশাক পর কেন ? 
রাস্তায় রোদে দাঁড়ানো পুীলসের মাথার হেলমেট সাদা রং-এর ও চকচকে 
হয় কেন ? 

গরম জল তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করতে হলে তুমি সাদা বাটি না কালো বাটিতে 


গরম জলাট রাখবে ? 
একই আকারের একটি কালো এবং একাঁটি সাদা রঙের বাটিতে একই উষ্ণতায় 


একই পরিমাণ গরম দুধ আছে-_কোন্‌টি আগে ঠাণ্ডা হবে কারণ সহ বল। 


(xvi) «একটি 5 গ্রাম ভরের লোহার গোলকের উষ্ণতা 400°C, একাট পাত্রের 2 কিগ্রা 


(xvii) 


জলের উষ্ণতা ৪০০০, গোলকটিকে পাত্রের জলে ফেললে কে তাপ দেবে এবং 
কে তাপ নেবে? কার উষ্ণতা বাড়বে এবং কার উষ্ণতা কমবে ? 

A পদার্থের মধ্যে অনেক বেশী তাপ আছে, B পদার্থের মধ্যে কম তাপ 
আছে। A এবং B-কে পরস্পরের সংস্পর্শে রাখলে B থেকে ALS তাপ 
পারবাণহত হয় | কার উষ্ণতা বেশী--£-এর না B-এর ? 


:4. CROAT £ এ 
(i) চিত্র একে BALA গাতর অভিমুখ দেখাও | 


(ii) 


চিত্র OH সমাদ্রবায়ূর গাঁতর আভমুখ দেখাও | 
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(iii) 
(iv) 


সরল প্রাকীতিক বিজ্ঞান 


পাঁর্কার ছাঁব একে একটি থামোক্রাস্কের গঠন ও কার্য প্রণালী বর্ণনা কর । 


তরল এবং OMT পদার্থের পরিচলন স্রোত দেখাবার জন্য পরণক্ষা 
বর্ণনা কর। 


Objective type Questions : 


il 
(i) 


(ii) বেশী উষ্ণ 


(iii) 


(iy) 


শশ্যপ্থান পূরণ কর ৪ 


কোন বস্তু থেকে তাপ বেরিয়ে গেলে তার _- কমে । 

তাবিশিষ্ট বস্তু থেকে — উষ্ণতাবিশিল্ট বস্তুতে তাপ যায় | 

_ পদ্ধাততে তাপ-সণ্ডালনে বস্তুর কণার স্থান পাঁরবর্তন হয় না। 

যে প্রণালীতে কোন বস্তুর — অংশের কণা __ অংশে তাপ বয়ে নিয়ে যার, 
তাকে তাপের — প্রণালী বলে । 

তাপ হল — এবং উষ্ণতা হল তার = | 

প্রমাণ চাপে জলের স্ফু্টনাঙ্ক — 1 

1 সেলসিয়াস ডিগ্রী = — ফারেনহাইট ডিগ্রী 1 

সবেদী থামেমিটারের নলাঁট খুব — এবং — হবে। 

তাপের বাকিরণের জন্য মাধ্যমের — হয় AT । 


2. সঠিক উত্তরগ্াজতে ‘Vv’ fox দাও £ 


কালো রংএর বস্তু তাপ শোষণ করতে পারে/পারে AT | 

বিকিরণ প্রণালীতে তাপ-সণ্ালনের মাধ্যম উত্তপ্ত হয়/হয় না। 

উষ্ণতা বাড়লে কোন বস্তুর তাপ কমে/বাড়ে | 

সত্য থেকে পাথবীতে তাপ আসে পাঁরবহণ/পারচলন/বাকিরণ প্রণালাঁতে | 
চকচকে ও মসৃণ তল তাপ বিকিরণ করতে পারে/পারে না । 

জলের হিমাঙ্ক 32°F/100°C/0°C | 

তাপ হল একরকম শন্তি/পদার্থ । 

কোন বস্তুর উপর তাপ প্রয়োগ করলে আয়তন বাড়ে/কমে/একই থাকে | 
ডাক্তারী থামোমিটারে সেল্‌সিয়াস/ফারেনহাইট স্কেলে দাগ কাটা থাকে 
স্যর তাপ FRACS আসার সময় বায়্তর গরম হয়/ঠাণ্ডা হয়/একই 
থাকে। 

তামার চেয়ে কাচের তাপ পারবাহিতা কম/বেশ | 

কাঠ তাপের সুপারবাহন/কুপারবাহী । 

গরম বাতাসের ঘনত্ব ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে কম/বেশনী। 

arenes জলভাগের তাপ বাকরণের হার বেশ/কম। 
ফারেনহাইট থামোমিটারে মুল প্রভেদকে 

২ সমান 100/180/80 ভাগে 
থামোক্লাস্কের ভেতরের দেওয়াল:চক্চকে: 
পাঁরচলন বন্ধ করার জন্য? 


০৯০০৩ এ; 


করা হয় তাপের 'বাকরণ/পাঁরবহণ/ 


FR\ MOU 
(MAGNET) 


1.1 pas 

সওদাগরপাত্র চলেছেন নীল সাগরের বুকে জাহাজে সাদা পাল 
উড়িয়ে দেশ থেকে বিদেশে বাণিজ্য FACS! হঠাৎ দেখা গেল, জাহাজ 
আর মাঁঝদের আয়ত্তে নেই, ছুটে চলেছে দুরের এ বাদামী রঙের 
পাহাড়ের দিকে তীব্রবেগে, কেউ তাকে বাগে আনতে পারছে না। শেষে 
প্রচন্ড বেগে এ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ চুরমার হয়ে গেল। রদ্প- 
কথার গল্প নয়, সাত্যকারের এরকম পাহাড় আছে। এ পাহাড়াটি এক. 
রকম পাথরে ভার্ত। এই MAA LT হল লোহা আর আঁক্সজেনের একটি 
যোগ, নাম তার (০304) 

(i) ONSITE DTS (লোডল্টোন)ঃ প্রকাতির মধ্যে যে ম্যাগনেটাইট 
পাথর পাওয়া যায়, তাকে লোডদ্টোন বলে। লোডস্টোন দেখতে পাথরের 


নির্ণয়ের জন্য এইরকম প্রাকীতিক ONS বা 
ব্যবহার করতো! তাই এর নাম দিগ্‌দর্শী লোডস্টোন। 


পাথর বা leading stone ; কালক্রমে এর থেকেই লোডস্টোন কথাণটর 


উৎপাত্ত হয়। 
ও সংজ্ঞাঃ যে বচ্তু লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে এবং যার; 


শর্ট ধর্ম আছে, তাকেই চুম্বক বলে। 
যে ধর্মের জন্য DAS লোহাকে আকর্ষণ করে, সেই ধর্মকে চম্বকত্ব , 


বলে। 


টি সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 


ii Deas! প্রাকাতিক চুম্বকের বিশেষ কোন falas 
Ea es ln 


° সংজ্ঞাঃ চৌম্বক পদার্থকে বিশেষ প্রাক্রিয়ার সাহায্যে teat 
চ্ম্বকে পরিণত করা হলে, এ চযম্বককে PITT AS বলে। . র 

যে পদ্ধতিতে চৌম্বক পদার্থকে BIE পরিণত করা যার, তাকে 
চদ্বকীকরণ বলে। 

SSS চু্বকের চেয়ে কৃত্রিম চুম্বকের আকর্ষণী বা বিকর্ষণী 
শা cool | জ্যামিতিক আকারাবশি্ট হওয়ার জন্য এদের ব্যবহার করা 


(i) প্রাকাতিক চুম্বকে একের বেশ? 
টা 02 সংখ্যক মেরু থাকতে পারে। 
(iii) কৃত্রিম চুম্বকের চৌম্বক-শন্তি একটা (iii) প্রাকৃতিক শান্তি 
নিদিষ্ট সীমার মধ্যে বাড়ানো oe ধঃ 
a বা পরিবর্তন করা যায় না। 
(iv) কৃত্ৰিম চুম্বকের চৌন্বকত্ব অস্থায়ী । (iv) erste চুম্বকের চৌন্বকত্ব স্থায়ী। 
ভা ক টনিক ব্যহত ইর। কয়েকটি ley চুলকে দূত 
নিচে দেওয়া হল-_ 
(i) দণ্ড-চম্বকঃ আয়তাকার ইস্পাত দণ্ডকে চুম্বকে পাঁরণত 
হলে এ ARH দণ্ড-চক্বেক বলে (চর i) | পরা ্ষাঙ্গারে এইড করা 
চুম্বক ব্যবহৃত হয়। 
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(ii) চন্বক-শলাকাঃ এটি হল AA হালকা Oe ইস্পাতের 


পাত। এর দুই প্রান্ত APIA | এই পাতাঁটির মধ্যাবিন্দ = একটি দিনের উপর 


বসানো থাকে, তাই শলাকাি অনূভূমিক তলে ST অবস্থায় নড়তে 


পারে (ied ii) এবং উত্তর ও 
দাক্ষিণ মুখ করে অবস্থান করে। এ 
দিক্‌ নির্দেশক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত oY 
হয়। 

(iii) PER APIS চদ্বকঃ ; Pn f 
ইংরেজী ঢ্-আকারাব শিন্ট 
ইস্পাত দণ্ডকে OM পাঁরণত i 
করলে সেই চ্দম্বককে 6 : 
অশ্বক্ষ্রাকতি চুম্বক বলে। এর ৰ 
দুটি মেরু (N এবং 5) পাশা | 
পাশি থাকে, তাই মের  দঃটির | 
মধ্যে 9 i 
seb হর (চর il) । ++" 

(iv) তা়িৎ-চূত্বকঃ অন্তারত (Hee ie 
তার faa একাঁট কাঁচা লোহার (৬) 
দণ্ডকে জড়িয়ে এ তারে সমপ্রবাহা 

fate প্রকারের চুম্বক | 


চুম্বকত্ব লাভ করে_এর শি = 
প্রবাহ বন্ধ করলে লোহার দণ্ডটি চদম্বকনব হারায়) 
© তাঁড়ৎ-প্রবাহের সাহায্যে কোন চৌম্বক পদার্থকে TEAC HAMS 
করা হলে, এ Os ভড়িধ-চত্ষেক বলো, (Toa iy) | 
খবব জোরালো OF তোর করতে হলে কাঁচা লোহার 
রর আকারের করা হয়-যার দুই TRA উপর TAS তার 
ir os at এই তারের মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহ মাত্রা বাড়ালে এবং 
জড়ানো পাক সংখ্যা বাড়ালে ট-দন্ডের দই প্রান্তে শতিশালী চক 
মেরুর সৃষ্টি হয়। 
(a) গোলক-মঢ়খ BATE এইরকম DIF হল গোল প্রস্থচ্হেদষত 
দণ্ড রক সানাই জাতে দুটি গোলক বউ কে TPE) 
12 ae পদাৰ্থ ও SCBA পার্থ 
£ (1) একটি চূম্বক-শলাকা টৌবলের উপর রাখা হল। 
! Bite লোহার দণ্ডকে চ.ম্বক-শলাকার উত্তর মেরূর কাছে ?নয়ে 


এইবার eae 
এলে দেখা গেল, উত্তর মের:১ লোহার দণ্ডের কাছে ঘরে সরে এলো। 
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দাক্ষণ মেরুর কাছে TAS গেলেও ঠিক এভাবে দাক্ষিণ মেরুটিও লোহার 
দণ্ডের কাছে সরে আসবে। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, 
লোহাও এ রকমভাবে চুন্বককে আকর্ষণ করে। এখানে লোহার দণ্ডাঁট 
নড়তে পারে না, তাই চদম্বক-শলাকার মেরু ঘুরে সরে আসে। চিক 
এইভাবে THEA, কোবাল্টের দণ্ডকেও চুম্বক আকর্ষণ করতে পারে। 


০ DIS পদার্থঃ যে সব পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং যে 


সব পদার্থকে কীন্রম OAS পাঁরণত করা যায়, সেই সব পদার্থকে 


চৌম্বক পদার্থ বলে। 


(i) লোহা, নিকেল ও কোবাল্ট ছাড়া অন্যান্য ধাতু চুম্বক দ্বারা 
আকৃষ্ট হয় না বা ওদের Slay উপায়ে চুম্বকে পাঁরণত করা যায় না। 


অচৌন্বক পদার্থঃ যে সব পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না 
কিংবা যাদের কীন্রম চুম্বকে পারণত করা যায় না, সেই সব পদার্থকে 
অচৌম্বক পদার্থ বলে। যেমন_কাঠ, কাচ, তামা, সোনা ইত্যাদ। 


13 4 
3 paca ay 

চুম্বকের দ্যাট বিশেষ ধর্ম আছে; যেমন_(1) আকর্ষণণ ধর্ম 
এবং (2) দদিগ্‌দশণ ধর্ম। 

(1) আকর্ষণ ধর্মঃ যে ধর্মের প্রভাবে কোন চুন্বক, লোহা, কোবাল্ট 
প্রভাত চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করে, তাকে চদ্বকের আকর্ষণ ধর্ম 


বলে। এই ধর্মের জন্যই চন্বক লোহা, নিকেল, কোবাল্ট নাগে কয়েকটি 
ধাতুকে আকর্ষণ করতে পারে। 


(A) পরাক্ষাঃ টৌবলের উপরে রুপা, তামা, কাচ, লোহা, TACHA 
'ও কোবাল্টের ছোট ছোট টুকরা রেখে দেওয়া হল। এইবার একটা দণ্ড- 


সিদ্ধান্তঃ লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ধাতুকে OS আক 
এই AQAA চৌম্বক পদাৰ্থ বলে। 38517 


(3) পরাঁক্ষাঃ টোবিলের উপর একটি সাদা কাগ 


জ রেখে ওর উপর 


ty 
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একটি দণ্ড-চুন্বক রেখে দেওয়া হল ৷ এইবার উপর থেকে একটু একটু করে 
লোহাচদুর চুম্বকের উপর ফেলা হল মজার ব্যাপার দেখা গেল যে, যে 
লোহাচুরগ্ীল চুম্বকের উপর ফেলা হচ্ছে তার বেশীর ভাগ গিয়ে 
PAPA দুই প্রান্তে আটকে যাচ্ছে। APA মাঝামাঝি জায়গায় 
লোহাচুর একেবারেই আটকায় নি। এইবার চুম্বকাঁটিকে টেবিল থেকে 
তুলে নিলেও দেখা গেল CARI AIT পড়ে যাচ্ছে AAPA 
গায়ে আটকে আছে। 

fares: (i) DAA আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। এই আকর্ষণী 


ধর্মের জন্য চুন্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। 


টার না বান 
(ii) DA এই- আকর্ষণী ক্ষমতা ওর দুই প্রান্তেই সবচেয়ে 
বেশী। 
(iii) চুম্বকের মাঝের দিকে যতই যাওয়া যায়_এই আকর্ষণী 
ক্ষমতা ক্রমশ ততই কমতে থাকে। ঠিক মাঝখানে আকর্ষণী ক্ষমতা 


একেবারেই নেই এই 
sacs উদাসীন অঞ্চল 


বলে। tag দিক দক্ষিনদিক 
(2) দিগ্‌দশণী ধর্মঃ 

একাট  দণ্ড-চ্ঘম্বকের 

মাঝখানে অর্থাৎ ভারকেন্দ্ে চুবকের দগদশী ধর্ম । 


একটি পাকহীন সূতা দিয়ে বেধে ঝ্দালয়ে দেওয়া হল। লক্ষ্য 
রাখা হল, চূম্বকটি যেন অবাধে অনুভূমমিক তলে ঝুলতে পারে। কিছুক্ষণ 
এঁদিক-ওাদক করার পর চুম্বকাঁট যখন স্থির অবস্থায়, এলো, তখন 
দেখা গেল যে, দণ্ড-চুম্বকাট উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে দাঁড়য়ে আছে। 
চূম্বকাঁটকে আবার ঘ্যারয়ে ছেড়ে দিলেও দেখা গেল স্থির অবস্থায় 
এলে চুম্বকটি আবার আগের মতই উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে দাঁড়ালো। 
এর দ্বারা প্রমাঁণত হল যে, চুম্বকের দিগদর্শী ধর্ম আছে। 
1A SoBe সং ভত্তা 

(i) চ্ছম্বক Gays DACA দুই প্রান্তে যে বিন্দুতে আকর্ষণ, 
ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী, সেই দুই ACS চনদ্বকের মের; বলে। , 
চযন্বকাঁটকে পাকহনীন সুতার সাহায্যে ঝ্ালয়ে দলে তার যে মেরাঁট 
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উত্তর *দকে থাকে তাকে উত্তর সন্ধানী বা উত্তর মের; এবং যে মেরা 
দাঁক্ষণ দিকে থাকে, তাকে দাঁক্ষণ সন্ধানী বা দাক্ষণ মের; বলে। 

(ii) চৌন্বক অক্ষঃ চুম্বকের TID মের কে একাট রেখা দিয়ে যোগ 
করলে যে সরলরেখা পাওয়া যায়, তাকে চৌম্বক অক্ষ বলে। 

(ili) চৌন্বক Cats চন্বকের মেরু দুটর মাঝের দূরত্বকে 
চৌন্বক দৈৰ্ঘ্য বলে। চম্বকের দুটি মের; প্রান্ত থেকে কিছুটা ভেতরে 
থাকে, তাই OAS CHAT, চুন্বকাটর জ্যামাতিক দৈর্ঘ্যের চেয়ে সামান্য 
ছোট হয়। 


(iv) উদাসীন অণ্টলঃ চুম্বক দণ্ডের ঠিক মাঝখানে চুম্বকের 
আকর্ষণী ক্ষমতা প্রায় থাকে না। এই অণ্যলকে Sea অণ্চল বলে। 
(৬) উ অয 
অক্ষের সমাদবখণ্ডক গা 
চিনি মধ্যে থাকে, তাকে 
রেখা বলে। এই' রেখা- 
কয় সংলগ্ন কোন ‘বন্দ তেই চুম্বকের 
আকর্ষণ শান্ত থাকে না। 
লন মধ্যরেখাঃ কোন স্থানে একাঁট দণ্ড-চুস্বককে ওর 
ees তাবে বহরে দিলে, স্থির অবস্থায় এলে চদম্বকাঁট 
ডু প্র যে বে বিশেষ পদক: বরাবর অবস্থান করে দেই দিক বরাবর 
রেখাকে এ স্থানের বরাবর অব 


(vii) চৌম্বক মধ্যতলঃ কোন স্থানে একাঁট চুম্বককে ওর ভার- 
কেন্দ্র থেকে মৃন্তভাবে ঝডলিয়ে 
দলে স্থির 'অবস্থায় এলে 
চুদ্বকাটর চো বার এলে 
1৮718 
স্থানের শ্ব তলকে 

(10) চৌম্বক ক্ষেত্রঃ 
চুম্বকের চারাদকে যে স্থান 
জড় UPA STAY বল অনন্ত হয়, তাকে চলার 
ক্ষেত্র বলে। 


৯১ 


18 মেল Faria পর্স্পরক্কে বিকর্ষন rq ও 
বিপর্াত মেরু পর্বস্পন্ব পর্পস্পল্রন্কে আর্থ কল্পে 
Et হক শি চুম্বক-শলাকাকে ঢোঁবলের উপর রেখে দলে 

দেখা গেল, চম্বক-শলাকাটি উত্তর-দাঁক্ষণে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। 


ত 
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এইবার একটি দণ্ড-চুদ্বকের উত্তর CS চুম্বক-শলাকার উত্তর 
মেরুর কাছে নিয়ে এলে দেখা গেল শলাকার উত্তর মেরদাট ভয় পেরে 
সরে গেল অর্থাৎ িকর্ষণ হল। এইবার দণ্ড-চরন্বকের উত্তর মেরদাটকে 
চুম্বক-শলাকার দক্ষিণ মেরুর কাছে নিয়ে এলে দেখা গেল চুম্বক- 


El 


শলাকার দক্ষিণ মের অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে দণ্ড-চুম্বকের উত্তর মেরুর 


কাছে সরে এলো অর্থাৎ আকৃষ্ট হল। এইবার দণ্ড-চম্বকের দাঁক্ষিণ 
মেরুকে শলাকার দক্ষিণ মের কাছে ধরলে দেখা গেল, দক্ষিণ মেরছাট 
বিকার্ধত হল। দণ্ড-চযম্বকের THT ALCS শলাকার উত্তর CA 
কাছে আনলে দেখা গেল, শলাকার উত্তর CHATS দণ্ড-চ:ম্বকের দাক্ষণ 
মেরুর কাছে সরে এলো অর্থাৎ আকৃষ্ট হল। 

এইবার একটি লোহার দণ্ডকে চন্বক-শলাকার উত্তর মের অথবা 
দক্ষিণ মেরুর কাছে আনলে দেখা গেল, উভয় ক্ষেত্রেই মেরু HAIG লোহার 
দণ্ড দবারা আকৃষ্ট হল। 

সিদ্ধান্তঃ এই পরীক্ষা করে বোঝা গেল যে 

(i) চম্বকের বিপরীত মের পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। 

(ii) চঃম্বকের মমমের; পরস্পর পরস্পরকে বিকৰ্ষণ করে। 

(ii) চোন্বক পদার্থ (লোহা) চ্ন্বকের দুই মের/কেই আকর্ষণ. 
gail 
16 paced পর্ীক্ষাঃ আকর্ষণের cece fascia 

patina একমাত্র প্রাণ 

টোবলের উপর একটি দণ্ড-চুন্বক ও ঠিক এরকম দেখতে একাঁট 
লোহার দণ্ড আছে। এখন যাঁদ বলা হয় দণ্ড দাটর মধ্যে কোনটি 
লোহার দণ্ড এবং কোনটি চুম্বক খুজে বের কর, তাহলে তা জানার 
জন্য নিচের পরীক্ষা করতে হবে। 

© পরণক্ষাঃ একটি চুম্বক-শলাকাকে টোবলের উপর রাখা হল। 
এইবার (i) প্রথম দণ্ডাঁটিকে চমন্বক-শলাকার উত্তর মেরুর কাছে আনলে 


Ph, Sc (VIID—11 
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দেখা গেল, শলাকার উত্তর মের টি দণ্ডের দকে আকৃষ্ট হল। দণ্ডাঁটকে 
শলাকার দাঁক্ষণ মেরুর কাছে আনলে যাঁদ দক্ষিণ মেরটও দণ্ডের দিকে 
আকৃষ্ট হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে দণডাঁট হল লোহার WO AF 
নয়। 


(11) এইবার দ্বিতীয় দণ্ডাঁটর একট প্রান্তকে চুম্বক-শলাকার 
দাক্ষণ মেরুর কাছে আনলে দেখা গেল, শলাকার দাঁক্ষণ মেরা দ্বিতীয় 
দণ্ডাটর প্রান্ত দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে। এখন দণ্ডাঁটর একই প্রান্তকে চুম্বক- 
শলাকার উত্তর মেরুর কাছে আনলে যাঁদ দেখা যায় যে শলাকার উত্তর 
Gat 'বকার্ধত হয়ে সরে গেল, তাহলে বুঝতে হবে দ্বিতীয় দণ্ডাঁট 
হল দণ্ড-চুম্বক। 

সিদ্ধান্তঃ এই পরীক্ষা করে বোঝা গেল যে 

(i) কোন চৌম্বক পদার্থ দ্বারা তৌর দণ্ডকে চম্বক-শলাকার দুই 
মেরুর কাছে য়ে এলে যাঁদ HAIG মের;ই আকৃষ্ট হয়, তবে বুঝতে হবে 
দণ্ডটি DFAS নয়ঁকোন চৌন্বক পদার্থ। 


(ii) দণ্ডাটর কোন একাঁট প্রান্তকে চম্বক-শলাকার দুটি মেরুর 
কাছে পর পর ধরলে যাঁদ একটির ক্ষেত্রে বিকর্ষণ ও অপর ক্ষেত্রে আকর্ষণ 


হয়, তবে বুঝতে হবে, দণ্ডটি নিজেই চুম্বক । 
(iii) দণ্ডের কোন প্রান্তই ঘাঁদ চম্বক-শলাকার কোন মেরুকেই 


আকর্ষণ বা বিকৰ্ষণ না করে, তবে বুঝতে ত হবে দণ্ডাট অচৌন্বক পদার্থ, 


1দয়ে cota! 

তাহলে বোঝা গেল, বিকৰ্ষণ হলেই পারম্কার বোঝা যায় যে 

য় যে, কোন 

PE AF কি না। এই পরীক্ষা OAS, চৌম্বক পদাথ এবং 
অচোস্বক পদার্থের সনান্তকরণে ব্যবহৃত হয়। 

০ চম্বক-_অচৌদ্বক পদার্থের মধ্য দিয়েও ক্রিয়া করে_প্রমাণঃ 

কাঠ, কাগজ, কাচ প্রভাতি হল অচৌন্বক পদার্থ_এরা চুম্বক দ্বারা 
আকৃষ্ট হয় না বা এদের চুম্বকে পাঁরণত করা যায় না। কিন্তু দেখা গেছে 
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কোন চৌম্বক পদার্থ এবং OIA মাঝখানে এই জাতীয় পদাথ 
রাখলে এরা চৌন্বক পদার্থের উপর চ্বকের ক্রিয়া রোধ করতে 
পারে না। 

পরাক্ষাঃ একাঁট OS 
শলাকাকে একটি কাচের বাঁকার 
fac ঢেকে রেখে দণ্ড-চৎদ্বকের 
N মেরূকে শলাকার N মেরুর 


(SY) 


1 alan উপান্সে AF ASS কল্লা্ল প্রণালী 
দুটি পদ্ধতিতে কিম চন্বক প্রস্তুত করা যায় ; যেমন_(!) ঘর্ষণ 
orate এবং (2) বৈদন্যাতক পদ্ধতি | 
(1) ঘর্ষণ পদ্ধতিঃ এই পদ্ধাতাঁট আবার তন প্রকারের ; যথা_ 
(i) একক স্পৰ্শ পদ্ধাতঃ একটি ইস্পাতের দণ্ডকে টেবিলের উপর 


রেখে একটি শান্ত চুম্বকের কোন এক মেরুকে ধের, উত্তর মের5) 
ইস্পাত-দণ্ডের এক প্রান্তে স্পর্শ করানো হুর | এই অবস্থায় এ ইস্পাত- 
মস দণ্ডের উপর 'দিয়ে চুম্বকাঁটকে টেনে. অপর 

Pst প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। চুম্বক-দণ্ডাট অন্য 


প্রান্তে এলে, ওকে তুলে নিয়ে আবার 
ইস্পাতের দণ্ডের যে প্রান্তে চু 
প্রথমে রাখা হয়োছল, ওখানে স্পর্শ কাঁরয়ে 
অন্য এক প্রান্তের দিকে আগের মত টেনে 
= নেওয়া হয়। এইভাবে কয়েকবার করার পর 
একক ঘর্ষণ পদ্ধাতিতে কৃত্রিম ইস্পাত-দন্ডাটিকে উল্টে নিয়ে আগের মত 
চুম্বক প্রস্তুত প্রণালী । বার বার ঘর্ষণ করা হয়। এর ফলে ইস্পাত- 
দন্ড চূম্বকে পাঁরণত হবে। এইভাবে যে দণ্ডটি DUS পাঁরণত হয়, 
তার শেষ যে প্রান্ত থেকে চুম্বকের মেরঢাটকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, সেই. 
প্রান্তে এ মেরুর বিপরীত মের; অর্থাৎ এক্ষেত্রে দক্ষিণ মের; সৃষ্টি হয়। . 
(ii) গৃথক স্পর্শ পদ্ধাতঃ একটি ইস্পাত-দণ্ডের এক প্রান্তকে 


164 সরল প্রাকৃতিক বজ্ঞান 


একাট স্থায়ী চুন্বকের দাক্ষণ মেরু ১-এর উপর এবং অন্য 
প্রাস্তীটকে আর একটি চুন্বকের 
উত্তর মেরু N-aq উপর বসানো 
হয়। এইবার আরো দা সমশান্ত- 
সম্পন্ন স্থায়ী চুবককে আনত- 
ভাবে ধরে চ্দ্বক দ্র বপরীত 


মেরুকে ইস্পাত-দণ্ডের মাঝখানে 
পৃথক স্পর্শ পদ্ধাততে কৃত্রিম RAF স্পর্শ কাঁরয়ে (দণ্ডের যে প্রান্তাট 
প্রস্তুত প্রণালী | ১-মেরুর উপর বসানো সেই 'দকে 
১-মেরু এবং অপর পাশে ি-মেরদ রেখে) চুম্বক দর্াটকে দণ্ডের উপর 
য়ে পরস্পরের বিপরীত দিকে ইস্পাত-দণ্ডের প্রান্ত পর্যন্ত টেনে 
নেওয়া হয়। প্রান্ত থেকে OIF দাটকে তুলে এনে আবার ইস্পাত-দন্ডের 
মাঝখানে বাঁসয়ে আগের মত প্রান্তের কে টানা হয়। এইরকম কয়েকবার 
করার পর দণ্ডাঁটকে উল্টে বিপরীত দিকেও একইভাবে ঘর্ষণ করা হয়। 
এর ফলে ইস্পাত-দন্ডাঁট চুদ্বকে পাঁরণত হবে। 

(iii) যুগ্ন স্পৰ্শ পদ্ধাতঃ এই পদ্ধাত অনুযায়ী একটি ইস্পাত- 
দণ্ডকে চুম্বাকত করতে হলে, আগের মত ইস্পাত-দণ্ডের এক প্রান্তকে 
একটি স্থায়ী চনুদ্বকের 5-মেরনর উপর এবং অন্য প্রান্তাটকে আর একাঁট 
চুম্বকের ্-মের্ুর উপর APA, 
Wale সমশান্তসম্পন্ন চদম্বকের 
মেরুদ্বয়কে আগের মত দণ্ডাটৰ 
মাঝখানে রাখা কর্কের দুই দিকে 
আনতভাবে চেপে ধরে OF 
দুটিকে একইসঙ্গে টেনে দুপাশে 
ইস্পাত-দণ্ডের প্রান্ত পর্যন্ত আনা যুগ্ম স্পর্শ পদ্ধাত । 
হয়। এইবার চুম্বক দুটিকে আর না উঠিয়ে দণ্ডাটর গা বেয়ে আবার 
1বপরীত দিকে ঘর্ষণ করে মাঝখানে আনা হয়। এইভাবে কয়েকবার ঘর্ষণ 
করার পর ইস্পাত-দণ্ডকে উল্টে অন্য 
[িঠেও একই রকম ভাবে ঘর্ষণ করা 
হলে দণ্ডাট চুদ্বকে পারণত হয়। 
দণ্ডাঁটর যে প্রান্তে ঘর্ষণকারী চুম্বকের 
যে মের আসে, সেই প্রান্তে_তার 
বিপরাত মেরুর সৃষ্ট হয়। 

OTRAS | (2) বৈদয্াতক পদ্ধাতঃ একটা 
লোহ্যর দণ্ডকে Tite (াঁবদন্যং-অপারিবাহী পদার্থ fuer মোড়া) 
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জাঁড়য়ে, এ তারের মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহ চালনা 
ডাঁট চুম্বকে পাঁরণত হয়। ভাঁড়ৎ-প্রবাহের মাত্রা 
বাড়ালে তার জড়ানোর পাক-সংখ্যা বাড়ালে চন্বকের শান্ত . 
বাড়ে। এইভাবে BMS ত-দণ্ডকে শাভশালা স্থায়ী চঃন্বকে পাঁরণত করা. 


তামার তার দিয়ে 


SUCH তোর করতে হলে কাঁচা লোহার 
দণ্ডাটকে ইংরেজী U-আকারের করা হয় এবং I TRA উপর 
| হলে তারের প্রান্তাটকে এই বাহুর 


উপর পৃণ্ঠ দিয়ে বের করে অন্য বাহশাটর 
ও মেরু vow) তলা দিয়ে নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় 
qe lees তার দিয়ে জড়াতে হবে। 
এইভাবে তার জড়ানো হয়ে গেলে 
| তারের শেষ প্রাস্তাট বাহার উপর প্রান্ত 


casita মিরু কাটার থেকে বৌরয়ে আসবে। এইভাবে 10 
We গৰাহ Baa et বাহুতে পরস্পর বিপরীত দিকে তার 
জড়াতে হয়। 

০ তাঁড়ৎ-চ্ন্বকের মের; নির্ঘয়ঃ এখন তারাঁটির মধ্য দিয়ে তাঁড়ং- 
প্রবাহ চালনা করলে ইংরেজী ঢা-আকারের দণ্ডের প্রান্তের দিক থেকে 
লম্বভাবে তাকালে, যে প্রান্তে তারের মধ্য "দিয়ে ঘাঁড়র কাঁটার Trew; 
তাঁড়িৎ-প্রবাহ চলে, সেই প্রান্তে দক্ষিণ মের; আর অন্য প্রান্তে উত্তর মের , 
সৃষ্টি হয়। 

০ শক্তিশালী তাঁড়ৎ-চঃদ্বক তোর করতে হলে 

(i) অস্তারত তারের পাকসংখ্যা বাড়ালে চৌম্বক-শন্তি বাড়ে। 

(i) তারের মধ্য দিয়ে তাঁড়ং-প্রবাহ বাড়ালে DACA AIS বাড়ে। 

০ তাঁড়ং-চল্বকের ব্যবহারঃ (i) বৈদন্যাতক পাখা, রৌডও, মোটর, 
ভা়নামো এবং পরমাণু ভাঙ্গার AE (সাইক্লোট্রোন) শাঁন্তশাল'ী তাঁড়ৎ- 
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DIS ব্যবহৃত হয়। চোখে লোহার গুড়া পড়ে গেলে এই চুম্বকের 
সাহায্যে তুলে ফেলা হয়। 


সাধারণ OAS ও তাঁড়ৎ-চঃন্বকের মধ্যে পার্থক্যঃ 
_ a. ONT Ep ৪ ১৬টি 
সাধারণ চুম্বক তাঁড়ৎ-চুম্বক 
(i) সাধারণ চুম্বক স্থায়ী । () তাঁড়চুন্বক অস্থায়ী যতক্ষণ 


তোর হয়৷) 
(ii) সাধারণ চুম্বকের উত্তর এবং দক্ষিণ | (ii) প্রবাহের অভিমুখ পাঁরবর্তন করে 
মেরুর অবস্থান স্থির । তাঁড়ংচু্বকের মেরুর অবস্থান 
... পাঁরবর্তন করা যায় । 
Gi) সাধারণ চুম্বকের চৌোন্বক-শান্ত | (8) প্রবাহের তাঁৱতা এবং তারের পাক 
বাড়ানো বা কমানো যায় না। সংখ্যার পারবর্তন করে তাঁড়ৎ- 


বাড়ানো বা কমানো যায় ৷ 
(iv) খুব শীল্তশালী সাধারণ চুম্বক | (iv) খুব শান্তশালাী তাঁড়ংচুন্বক তোর 
তৈরি করা ব্যয়-সাপেক্ষ এবং এর করা সহজ এবং এর আকার বড় 
আকার বিরাট হয় | হয় না। 
বা a লা স্যর an REE ee 
18 Yass আন্বেশ 
© সংজ্ঞাঃ একটি DIS পদার্থকে কোন একটি শান্তিশালণ চুম্বকের. 
সঞ্গে স্পর্শ করালে বা খুব কাছে আনলে এ চৌম্বক পদার্থাট সামায়ক- 
ভাবে চমম্বকে পাঁরণত হয়। OSHS সাঁরয়ে নিলে চৌম্বক পদাথবটর 
চুদ্বকত্ব নষ্ট হয়ে ঘায়। এই ঘটনাকে চৌন্বক-আবেশ বলে। ও 
যে DISA সাহায্যে চৌম্বক পদার্থাটকে এইভাবে আবেশ দ্বারা 
চুম্বকে পাঁরণত হয়, তাকে আবেশকারণ চম্বক বলে। 


আবেশের ফলে চৌম্বক পদার্থে উৎপন্ন চুম্বকত্বকে আবিষ্ট 
বলে। 

৪ পরাক্ষাঃ (৫) একটি দণ্ড-চুম্বকের যে-কোন 
মেরুর নিচে একটি কাঁচা লোহার পেরেক স্পর্শ 
আকর্ষণের জন্য ঝুলতে থাকবে । এখন 


চযন্বকতব 


মেরু, ধর উত্তর 
করানো হল-_পেরেকাঁট 
আর একাঁট পেরেক face প্রথম 
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পেরেকটির তলায় স্পর্শ করানো হল-_দেখা গেল, দ্বিতীয় পেরেকাঁট 
প্রথম পেরেকের তলায় ঝূলছে। এইভাবে কয়েকাট পেরেক পর পর রেখে 
একটা পেরেকের চেন তৈরি করা যায়। এতে বোঝা যায় যে, প্রত্যেকটি 
পেরেক DAC পাঁরণত হয়েছে। এইবার প্রথম পেরেকঁটিকে এক হাত 
দিয়ে ধরে অন্য হাত দিয়ে চ্দম্বক- 
দণ্ডাট- সারিয়ে নেওয়া হল_দেখা 
গেল, CAAA সব খসে পড়লো | 
এতে বোঝা যায় যে, CCAP, 5 
চুম্বকত্ব সামায়ক। যতক্ষণ পযন্ত 
দণ্ড-চুন্বকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল 
ততক্ষণ পর্যন্ত পেরেকগ্রাল চদম্বকের 


একাঁটও লোহাচুর আটকে নেই। এই- 
বার দণ্ডাঁটকে লোহাচুরের মধ্যে রেখে, 
দণ্ডাঁটর উপরের প্রান্তের কাছে একটি 
শাল্তশালী চুম্বকের যে-কোন মের 
ধার, উত্তর মেরু ধরা হল, আর এই 
অবস্থায় লোহার দণ্ডাটকে উপরে 

চৌন্বক-আবেশ | তোলা হল। দেখা গেল, দণ্ডের নিচে 
লোহাচুর লেগে আছে। এখন শান্তশালী Deter সারয়ে ফেলা 
হল, সঙ্গে সঙ্গে CARAT IT লোহার দণ্ডের গা থেকে খসে 
পড়লো। এই পরাক্ষায় বোঝা যায়-_শান্শালী চমবকাটর দ্বারা আবিষ্ট 


লোহার দণ্ডাট সাময়িকভাবে BACH পাঁরণত হয়োছল। 


19 chess Sears ফলে আত্বশব্াললী মেরুন 
নিকট প্রান্তে বিপব্লীত ER ONE প্রান্তে মন্ত্র 
wie Ss! 
পরণক্ষাঃ একটি দণ্ড-চুম্বকের উত্তর GELS একটি চুম্বক- 
 শলাকার উত্তর মের; থেকে এমন দূরে রাখা হল, যেন দুটি মেরুর মধ্যে 
কোন বিকর্ষণ বল প্রায় থাকে না। এই অবস্থায় ওদের মাঝে একাঁটি কাঁচা 
সরে যেতে দেখা যাবে। দণ্ড-চুম্বকের ট-মেরর প্রভাবে লোহার দণ্ড 
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AB-ag A-প্রান্তে দক্ষিণ Gia, এবং প্রান্তে উত্তর মেরুর সৃষ্ট হয়। 
Borer কাছে চুম্বক- 
শলাকার উত্তর মেরু থাকায় 
পরস্পরের _বিকর্ষণের ফলে 
সরে যায়। 

এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় 
যে, চৌম্বক আবেশের ফলে 


সরীত মের, এবং দুর প্রান্তে 
TAA ATG হয়। 


(i) লোহার দণ্ডাঁটর কাছে চ্বকাঁটকে আনলে আয — 
িাহিনিট্ড নিকট ene tarts মের সষ্টি হয় এবং দরে 
প্রান্তে সমমের রর AIG হয়। যেমন-__চুম্বকাটির র মের, র 
দণ্ডাঁটর কোন প্রান্তের কাছে আনলে, লোহার দণ্ডের ধ ৬ wy ae রর 
মের এবং দুর প্রান্তে উত্তর মেরুর HG হয়। এইভাবে পদার্থাট এ 
অবস্থায় অস্থায়ী চদম্বকে পাঁরণত হয়। (ii) এখন বিপরীত মেরু 
পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাই লোহায় সৃষ্ট এব 


পরীত মেরুকে দণ্ড- 
চুম্বকের মের; আকর্ষণ করে। তাই বলা হয়, আকর্ষণের & 
সৃষ্টি হয়। সাহা আবেদ 


০ চৌম্বক আবেশের নিয়মঃ 
(i) একমাত্র চৌম্বক পদার্থেই চৌম্বক আবেশ হয়। 
(ii) যে ট্বকের প্রভাবে কোন চৌম্বক পদার্থে BITE সষ্টি 


চৌন্বকন্ নষ্ট হয়। 1817 


(iii) আবিষ্ট চৌম্বক পদার্থের যে প্রান্তাট আবেশকারণ চুম্বকের 
নিকটে আছে, সেই প্রান্তে বিপরীত মের এবং দূর প্রান্তে 
সমমের্র ALG হয়। 


J 
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oT ০ আঁবষ্ট চন্বকের চৌন্বকত্বের পরিমাণ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের - 
উপর নির্ভর করেঃ 

(i) আবেশকারণ acer wales উপরঃ আবেশকারা 
চুন্বকের মেরঃশীন্তর উপর SAG চুল্বকের চৌস্বকত্ের পাঁরমাণ 
নির্ভর করে। আবেশকারী DA CS শান্ত বাড়ালে আঁবষ্ট 
চুম্বকের চৌন্বকত্বের পাঁরমাণ বাড়ে, কমালে আঁবিষ্ট চুদ্বকের 
চোম্বকত্বের পাঁরমাণ কমে। 


(ii) FAS থেকে চৌন্বক পদার্থের দুরত্বের উপর ও 
আবেশকারা চন্বেকের মেরু এবং আবেশাধীন চৌন্বক পদার্থের মাঝের 
দূরত্ব যত কম হবে, চুম্বকের চৌম্বকত্বের পাঁরমাণ তত বাড়ে 
দুরত্ব বাড়লে আ'বিষ্ট চুম্বকত্ব কমে। 


আবেশ ক্রিয়া কমানো যায়। 
পরীক্ষা একট দণ্ড-চম্বকের উত্তর মেরুতে কাঁচা লোহার তৈরি 
একটি পেরেক স্পর্শ করালে পেরেকটি দণ্ড-চুম্বকের সঙ্গে আটকে 
থাকে। আর একটি একই ধরনের পেরেককে 
প্রথমাটর তলায় স্পর্শ করালে দেখা গেল সোঁটিও 
প্রথম পেরেকের গায়ে বলে আছে। এইভাবে 
একাঁটর তলায় আর একাঁটি পেরেক ঝনলয়ে 
পেরেকের একটি শৃঙ্খল তর করা যায়। কত 
গুলি পেরেক এইভাবে পর পর ঝুলে থাকবে 
ত নির্ভর করে আবেশকারী চুম্বকের শল্তির 


উপর। 

এই পরাক্ষায় ধরা যাক দণ্ড-চ:ম্বকাঁটির 
গায়ে পর পর চারটি একই ওজনের পেরেক বলে 
থাকতে পারে! এই অবস্থায় র অন্য একাঁট দণ্ড- 
চুম্বকের উত্তর মেরদুকে প্রথম চুম্বকাঁটির উত্তর মেরুর উপর রাখলে 
দেখা গেল আরো বাড়ীত চারটি অর্থাৎ মোট আটা পেরেক বদলে থাকতে 
দারে। এক্ষেত্রে বোঝা গেল চৌম্বক আবেশ শান্ত দ্বিগুণ হয়েছে দ্বিতীয় 
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চুন্বকাটর সমমানের দাক্ষণ মেরনকে প্রথম চুন্বকাঁটর উত্তর মেরুর উপর 
চেপে ধরলে দেখা যাবে সব পেরেক খসে পড়েছে। 


© চ্ল্বকের DIATE নস্ট হওয়ার HAT? 

(i) দণ্ড-চুল্বকের দুই সমমের্কে যাঁদ পাশাপাঁশ রেখে দেওয়া 
হয়, তা হলে আবেশের ফলে প্রত্যেক মেরু অন্যের উপর বপরীত মেব, 
আঁবষ্ট করবে। এর ফলে TG চুম্বকেরই মেরুর ক্ষমতা কমে যায়। 

(ii) কোন চুন্বকে আঘাত করলে বা চুম্বক দিয়ে কোন বস্তুকে 
আঘাত করলে চুম্বকাঁটর চৌম্বকত্ব কমে AT! 

(iii) চুন্বককে একাট Tale উষ্ণতার উপরে উত্তপ্ত করলে 
চুম্বকের মধ্যস্থ OIF Hea সারবদ্ধ অবস্থা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে 
তার GSE নষ্ট হয়। যে উষ্ণতায় উত্তপ্ত হলে চুম্বকের চুম্বকত্ব নষ্ট 
হয়, তাকে FAT পয়েণ্ট বলে। 

(iv) BCA মধ্য দিয়ে পারবা প্রবাহ (A.C.) চালনা করলে 
চম্বকের FIFE নষ্ট হয়ে যায়। 


CAAA AACS যোগ করা হয়। এর দ্বারা 
আবেশের ফলে সমস্ত মেরগদীল বদ্ধম্‌খ 
শৃঙ্খল গঠন করে, ফলে চুম্বকের 
বজায় থাকে। কাঁচা লোহার দণ্ড দটিকে চৌন্বক রক্ষক বলে। 


110 প্রত্যেক PaCS সৰ্বদা দুতি cae খাকন্ে_ এক" 
সেক্ুন্বিশিষ্ট pass কখনে| সম্ভব aT 

একাঁট চুম্বকের দ্যাট মেরু থাকে-একাঁটি হল উত্তর মের; এবং 
অপরাট দক্ষিণ মেরু | এখন যাঁদ চু্বকটিকে মাঝখান থেকে কেটে দুই 
পারে যে, উত্তর মেরু ও দাঁক্ষণ 2৫-১০০২ 

ae টি | টির] 
কিন্তু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, hE J 
& দুটি টুকরার প্রত্যেক টিতে wit RIE IE 
বিপরীত মেরুর সৃষ্ট হয়েছে। এই 
ট্ূকরোর একটিকে [নিয়ে আবার ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে প্রত ক্ষেত্র 


তি করে 

ডু এইভাবে ভাঙতে ভাঙতে গেলে শেষে সবচেয়ে ছোট একটা 

কণা পাওয়া যাবে_যাকে বলে অণ্ন তাহলে দ' -চুন্বকাঁটর সবচেয়ে 

কণা পাওয়া ওর | OAR এই অপর ভাই বলেনা বে, 

ছোট অংশ তান থাকবে। বিজ্ঞানে অর্শ চক 
পদার্থের প্রত্যেকাট অণ্টই হল এক-একাঁট স্বয়ংসম্পূর্ণ চুদ্বক 


Z মাতে BAF এবং চৌদ্বক পদার্থ উভয়ই এই TTT 


বা পর হতে পা, বর 
হয় তাহলে ওঁ পদার্থগীল সব সময় BAAS 


wer FI দিয়ে 

মত আচরণ করে না oy এর a 

হল, পদ মধ্যে এ " ৬০৯৩৭ a ৬৯5 তীর 
অণু-চু্বকগনীল এমন এলোমেলো- ৯1 Wy ce oe ye 
ভাবে করে যে একাঁট অণঃ পা এর eee 


নষ্ট He PAA TTA শৃঙ্খল | 
পদার্থের মধ্যে এই অণু-চদুদ্বকগাঁল 
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যোঁদকে অণ;-চম্বকের দাঁক্ষণ মেরুগুল থাকে-সেই Tres দক্ষিণ 
মেরুর HIG হয়। _ 

এই ঘটনা একটি পরীক্ষার দ্বারা সহজে বোঝা যার। 

গরাক্ষাঃ একটি টেস্ট-টউবের মধ্যে লম্বা আকারের দকছ লোহার 
কুঁচি একট; আলগাভাবে wie করে টেস্ট-?টউবের মুখাট কর্ক trea 
বন্ধ করা হল। এই অবস্থায় টেস্ট- 
1টউবাঁট একাঁট চৌম্বক পদার্থের মত 
ব্যবহার করে। লোহার কুঁচপূর্ণ টেস্ট- 
১ িউবাঁটর কাছে একা দণ্ড-চুম্বক 
2 আনলে দেখা যায় ওর দ.ই প্রান্তই চুম্বক 

=i 

এইবার টেস্ট-টউবাটকে টোবলের 
s উপর অননভামিকভাবে রেখে একাঁট 
লোহার কুচিপূর্ণ েস্টশাটউবকে শান্তণালশ দণ্ড-চুম্বক টেস্ট-টউবাঁটর 

Race পরিণত করা। একপ্রান্ত থেকে টেনে অপর প্রান্তে 
নিয়ে চদম্বকাঁটকে তুলে আবার আগের মত একইভাবে টানলে 
দেখা যাবে লোহার Biber পর পর দৈর্ঘ্য বরাবর সাঁজ্জত হয়ে 
গেছে এবং লোহার কুঁচিপূর্ণ টেস্ট-টউবাঁট একাঁট দণ্ড-চুম্বকের মত 
ব্যবহার করছে। এর এক প্রান্তে উত্তর মেরু এবং অপর প্রান্তে দাঁক্ষণ 
মের;র AIG হয়েছে। এখন দণ্ড-চম্বকটিকে সাঁরয়ে নিয়ে টেস্ট- 


টিউবাঁটকে বার বার ঝাঁকুনি দিলে দেখা গেল, লোহার কুচিগলি আবার 
এলোমেলো হয়ে গেল। এই অবস্থায় চুন্বক-শলাকা নিয়ে পরীক্ষা করে 
দেখা গেল, টেস্ট-টিউব তার চূম্বক ধর্ম হারিয়ে ফেলেছে। 


1D ates ততত্ত্র সাহায্যে wes 'আাতেস্পের 
ব্যাখ্যা 


কোন চৌম্বক পদার্থের কাছে একটি শান্তপালী চূম্বকের কোন 


মেরএকে আনলে, চৌম্বক পদার্থের অণ্:-চুম্বকের বদ্ধমখ শৃঙ্খলগ্যাল 


খুলে যায়। ধাঁর, শান্তশালী চুম্বকের উত্তর মেরূকে চৌম্বক পদার্থের 
কাছে আনা হল, এর ফলে ওর খুলে যাওয়া বদ্ধ শঙ্খলের অণু-চুন্বক- 
ators দাক্ষ মেরনগহাল, চুম্বকের উত্তর মেরুর আকর্ষণে উত্তরসেররর 


> 
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দকে এবং অণু-চুন্বকের উত্তর GAIA {বকর্ষণের প্রভাবে বিপরীত 
দিকে ক ঘুরে যায়। এর ফলে শাল্তশালী চুস্বকাটির আবেশী মের অর্থাৎ 


বদ্ধমূল শৃঙ্খল | 
N মেরুর নিকট প্রান্তে বিপরীত মের অর্থাৎ দক্ষিণ মের ১ এবং দর 
প্রান্তে FAC, অর্থাৎ উত্তর মের N সৃষ্টি হয়। 


113 আনছি Sta সাহাস্যযে বর্ষণে pales হওয্সাল্স 

কারণ ব্যাম্যা 
একটি শীন্তশালী দণ্ড-চুম্বকের ধরি S CALF একাঁট চৌম্বক 
পদার্থের একপ্রান্তে স্পর্শ করালে আকর্ষণের প্রভাবে চৌম্বক পদার্থের 
অণু-চুক্বকগীলর বদ্ধমুখ শুজ্খলগ্ণীল খংলে যায় এবং অপ চিক 
গুলির N মেরুগনীল দণ্ড-চুল্বকের ১ মেরনর দিকে ঘরে যায় এবং 
ও মেরুগলি বিকর্ষণের প্রভাবে বিপরীত ine 


সরল চৌম্বক পদার্থের গা বেয়ে অন্য 


ঘুরে যায়। এখন FOP, 


WV 


Ng SEN 
WR as N 


প্রান্তের কাছে আনলে, চৌম্বক পদার্থের BG Aaa N 
মেরুগল দণ্ড-চুম্বকের $ মেরুর দিকে মুখ করে পর পর এক রেখায় 
সজ্জিত হয়ে যায়, ফলে এ প্রান্তে ঘর্ষণকারী মেরুর farts মেরু 
এক্ষেত্রে মেরুর উৎপাত্ত হয় এবং যে প্রান্তে ঘর্ষণ আরম্ভ করা হয়োছল 
সেই প্রান্তে সমমের অর্থাৎ 5 মেরুর সৃষ্টি হয়, ফলে চৌম্বক পদার্থাট 


চুম্বকে পরিণত হয়। 


শখ করে দাঁড়ায়। চু্বক-শলাকাকে যে কোন Pace ঘুরিয়ে ছেড়ে দলে 
যখন স্থির অবস্থার আসে তখন দেখা যায়, ওর দুটি মেরু আগের মতই 
প্রায় উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। 

আমরা জান, কোন চুম্বকের উত্তর শের« অন্য একটি চুম্বকের 
উত্তর মেরুকে 'বকর্ষণ করে এবং দাক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে' অর্থাৎ 
সমমেরুর মধ্যে বিকর্ষণ এবং বিপরীত মেরুর মধ্যে আকর্ষণ হয়_এটাই 
চুম্বকের ধর্ম। TOI আমরা অনুমান করতে পাঁর, নিশ্চয় কোন 
শান্তশালী চুম্বকের আকর্ষণে চদন্বক-দণ্ড বা চম্বক-শলাকাট এ ভাবে 
উত্তর-দাক্ষিণ মুখ করে থাকে। 

এইসব দেখে বিজ্ঞানী ডঃ গিলবার্ট' মত প্রকাশ করেন যে, পৃথিবী 
নিজেই একটি বিরাট চুম্বক হিসাবে আচরণ করে। [তানি বলেন, যেহেতু 
প্যাথবী নিজেই একটি বিরাট চুম্বক, সুতরাং তার দুটি মেরুও নিশ্চয় 
থাকবে। 


করে আছে। অর্থাৎ চ্বক-শলাকার উত্তর সন্ধানী মেরা আকৃষ্ট হচ্ছে 
এবং দাঁক্ষণ সন্ধানী মেরুটি বিকার্ষত হচ্ছে। 4 

(1) চ্রম্বক-শলাকাটিকে wae মেরুতে নিয়ে গেলে এর উল্টো 
ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ দক্ষিণ সন্ধানী মেরদাট নিচের দিকে এবং উত্তর 
সন্ধানী GIG উপরের দিকে মুখ করে থাকে। 


(iii) এই বিরাট ভূ-চঃম্বকাঁটর উত্তর Aas আছে আমাদের 


1,400 কিলোমিটার ona’, ভু-চ্বকের উত্তর ও দান Oa, যোগ 
করলে যে রেখা গাওয়া যায়, তাকে ভু-চৌন্বক অক্ষ বলে। 


745 গৃথিবী নে একটি fasts pass নিচেন্স stim 
ভ্বান্লা প্রমাণ করা আস্ত 


ও পরপক্ষাঃ () অচৌম্ৰক পদাৰ্থ’ দিয়ে তোর, ধরা যাক্‌, একটা 


পিতলের দণ্ডকে তার ভারকেন্দ্র থেকে সুতা দিয়ে বলিয়ে য় দিলে দেখা 
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যাবে সেটা অন ভূমিক অবস্থায় ঝুলছে। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় 
পিতলের দণ্ডটিকে নিয়ে গেলে দেখা যাবে, সব জায়গায় দণ্ডাট 
অন[ুভূমিক অবস্থায় আছে। এখন একাট চুম্বক-শলাকাকে তার ভার- 
কেন্দ্র থেকে অবাধে ঝুলতে পারে এমন অবস্থায় রাখলে দেখা যাবে 
চুদ্বক-শলাকার অক্ষাট সব জায়গার অনদভূমিক অবস্থায় থাকছে না; 
বিষুবরেখার কাছাকাছি জায়গায় এটি অন ভূমিক অবস্থায় থাকবে 
তারপর যত উত্তর দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, শলাকার উত্তর সন্ধানী CATS 
ক্রমেই নিচের দিকে ঝুলে থাকবে, আর দাঁক্ষিণ সন্ধানী মেরু উপরের 
দিকে উঠে থাকবে । আবার দাক্ষণাদকে নিয়ে গেলে দক্ষিণ সন্ধানী CIA TD 


ক্রমশ নিচের দিকে ঝুলে থাকে ও উত্তর 


শলাকার উত্তর সন্ধানী মেরদাট সোজা 

র দিকে মূখ করে থাকে ও দাক্ষণ 
সন্ধানী মের সোজা উপরের দিকে মুখ 
করে থাকে । এতে বোঝা যায়, ভূ-চন্বকের 
উত্তর মেরটি এই জায়গায় অবস্থান করে। 
এর আকর্ষণের জন্য শলাকার উত্তর 
সন্ধানী মের্ঁটি সোজা নিচের [দিকে 
ঝুলে পড়ে, আর বকর্ষণের জন্য দক্ষিণ-সন্ধানী মেরদটি খাড়া উপরের 
দিকে মুখ করে থাকে। ভৌগোলিক দাক্ষণ মেরুর প্রায় 1,400 
{কিলোমিটার পূর্বে চ্চম্বক-শলাকার দাঁক্ষিণ সন্ধানী মেরভাঁটি সোজা, 
'নচের দিকে এবং উত্তর সন্ধানী মেরাটি সোজা উপরের দিকে A করে 
অবগ্থান করে। এর দ্বারা বোঝা যায় ভূ-চঃন্বকের দক্ষিণ মেরি এই . 
জায়গায় অবস্থান করে। 

এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পৃথিবী নিজেই একটি বিরাট 
চনুদ্বক। 

(ii) মাটির নিচে কোন চৌম্বক পদার্থকে অনেক দিন ধরে পংতে 
রাখলে ভূ-চুম্বকের প্রভাবে এ চৌম্বক পদার্থের মধ্যে সামান্য চৌম্বক 
ধর্ম প্রকাশ পায়। পাঁথবীর উত্তর গোলার্ধে উল্লম্বভাবে রাখা লোহার 
দণ্ডের নিচপ্রান্তে উত্তর সন্ধানী মেরু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে অনুরুপ- 
তাবে রাখা লোহার দণ্ডের নচপ্রান্তে দক্ষিণ সন্ধানী মেরুর সৃষ্টি হয়। 
এর কারণ হল পৃথিবীর চৌম্বক শীল্ত। | 
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(i) অন্যান্য চুম্বকের মত ভূ-চুম্বকও চৌম্বক পদার্থকে সামান্য 
ভাবে DAF পাঁরণত করতে পারে। একটি ইস্পাত দণ্ডকে ভূ-চ্দ্বকের 
উত্তর ও দাঁক্ষিণমুখী করে ভূ-পৃন্ঠের সমান্তরাল অবস্থার অনেকাঁদন 
ধরে রেখে দিলে ইস্পাত দণ্ডাট দুর্বল চুম্বকে পাঁরণত হয়। 


(iv) একটি বড় প্রাকৃতিক TSC পাথবীর আকারের মত তোর 
করে ওর গায়ে একটি ছোট চুম্বক-শলাকাকে অবাধে acim শবাভন্ন 
জায়গায় রাখলে দেখা যায়, পৃথিবীর বাভিন্ন জায়গায় WAS চূম্বক- 
শলাকা রাখলে যেমন আচরণ করে, এই শলাকাটিও ঠিক & রকম আচরণ 
করছে। 


। ace দক্ষিণম্মেরত 
এই সব ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা 


বায় যে, fast নিজেই একাট 
বিরাট চুম্বক | 
7.16 ভূ-চূন্থক্কেত্র crass Sasi € Magnetic elements 
of earth ) 


“iets বিভিন্ন স্থানে তূ-চৌম্বক ক্ষেরের প্রাবলোর লৈ 
অভিমুখ fates হয়। কোন স্থানের চৌম্বক ক্ষেত্র ভ 
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করার জন্য যে রাশিগুলির প্রয়োজন, তাদের ভু-চোঁম্বক মুলরাশি বলে। 
এদের মধ্যে' দুটি প্রধান; যেমন 
(i) বিচ্যাতি কোণ ও (ii) বিনাত কোণ। 

(1) বিচ্যাত কোণঃ একাট চ্ম্বক- 
শলাকাকে TGS ALAS তলে 
রাখলে, শলাকাঁট মোটামুটি উত্তর-দাক্ষিণ- 
মুখী হয়ে ACH | ভালভাবে লক্ষ্য করলে 
কিন্তু দেখা যাবে, ওর অক্ষ ঠিক উত্তর- 
দক্ষিণমূখী থাকে না। স্থানভেদে কমবেশী 
পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ঘরে থাকে। 

ও সংজ্ঞাঃ কোন জায়গার চৌম্বক 
মধ্যতল, ভৌগোলিক মধ্যতলের সঙ্গে যে. দঃমেরু ? ' 
al aaah তাকে এ জায়গার ., ও 

“কোন জায়গার বিচ্যুত কোণ = "£' এই: কথা বলতে এই বোঝায় 
যে, এ জায়গায় ভৌগোলিক এবং 
চৌম্বক মধ্যতলের মধ্যে 2° কোণ 
উৎপন্ন হয় এবং চুম্বক-শলাকাটির 
উত্তর সন্ধানী cate ভৌগোলিক 
অক্ষের AACS অবস্থান করে। 


উঃ নেরু 


সঙ্গে, চুদ্বক-শলাকার অক্ষ যে 
বিনাত কোণ | কোণ উৎপন্ন করে, তাকে এ 
জায়গার বিনাত কোণ বলে। 


০ দংজ্ঞাঃ অবাধে GAO পারে এমন চম্বক-শলাকার অক্ষ. 
অন্যভূমিক রেখার সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে এ স্থানের feats, 
কোণ বলে । “কলকাতার বিনাত কোণ 31°]N’ বলতে বোঝায় যে, একটি 
বাধাহীন দণ্ড-চম্বককে CH তলে, তার ভারকেন্দ্র থেকে ঝুলিয়ে 
দিলে চম্বক দণ্ডাঁটর অক্ষ, ভারকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে আঁঙ্কত অন[ভূমিক 

Ph. Sc. (VINI)—12 
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তলের সঙ্গে 31° কোণ উৎপন্ন করবে এবং উত্তর মেরু নিচের দিকে 
থাকবে। . 
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গভীর রাতে সীমাহীন সমুদ্রের মাঝে বা মেঘলা নে ধ্-ধু 
তেপান্তরের মাঠে গিয়ে পড়লে দিক্‌ ঠিক করতে পারা অসম্ভব ব্যাপার | 
চম্বকের 'দিগৃদশা ধর্মকে এখানে কাজে লাগিয়ে অনায়াসেই দিক্‌ 
নির্ণয় করা যায়। সেইজন্য চুম্বক-শলাকা দিয়েই 'দগ্ানর্ণর ষল্ত্র বা 
কম্পাস তোর করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে অকল সমুদ্রের মাঝে 
জাহাজ ঠিক পথে যায়। বিশাল আকাশের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় 
উড়োজাহাজ এই যন্ত্ৰ দিয়ে দিক্‌ নিৰ্ণয় করে এগিয়ে চলে। তাছাড়া, এই 
যন্ত্র জরিপের কাজেও লাগে। | 

* নৌ-কম্পাসঃ সমদুদ্রের মাঝে জাহাজ চালাবার জন্য যে কম্পাস 
ববহার করা হয়, তাকেই নৌ-কম্পাস বলে। এই কম্পাসের প্রধান . 
বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ঢেউয়ের দোলায় জাহাজ যখন দুলতে থাকে, 
তখন নৌ-কম্পাসের চুম্বক-শলাকাঁটি না দলেই oats তলে 
অবাধে ঘুরতে পারে। নিচে নৌ-কম্পাসের একটি ছাঁব দেখানো হলঃ 

বর্ণনাঃ নৌ-কম্পাসে গোল কাগজের একটি চাকাঁত থাকে। চাকাঁতর 
কেন্দ্রে একাঁট আযাগেটের টুকরা আটকে চাকাঁতাঁটকে একাঁট ছ:চালো 
HUSA উপরে 
1. ae অবস্থায় 


ently ae র উত্তর 
পর পর রেখে চাকৃতির সঙ্গে আটকানো হয়। এই বাস দিকে একাঁদকে 
শলাকা ঘরলে চাকাঁতাটও ঘুরতে থাকে। চাকাতির উ 
সমান 32 ভাগে ভাগ করা হয়। এই অবস্থায় 3 


বিভন্ন দিক্‌ নির্দেশ করা হয়। ভগ স্তর সাধ দ্বারা 
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জাহাজের দোলানি হলেও চুন্বক-শলাকা যেন সর্বদা অনুভূমিক 
তলে থাকে, সেইজন্য HTS ও চম্বক-শলাকাকে একাঁট গোল বাক্সের 
ভেতরে বাসয়ে বাক্সটিকে একটি TA WINS আংটার দুই বিপরীত TI, 
R5-এর 'সঙ্গে এমনভাবে আটকানো থাকে যেন বাক্সাট আংটার RS © 
ব্যাসকে অক্ষ করে দুলতে পারে। এই আংটা কাঠের ফ্রেমের ACE P ও Q 
FECES এমনভাবে আটকানো থাকে যেন আংটাঁট PO রেখাকে অক্ষ 
করে দুলতে পারে । PQ ও RS রেখা দুটি পরস্পর সমকোণে অবস্থান 
করে বলে সমুদ্রে দোলানি হলেও চ্ম্বক-শলাকাসহ চাকাঁতাটি সব সমর 
অনূভূমিক তলে থাকে! এই ব্যবস্থাকে গিমবল (Gimbal) ব্যবস্থা 
বলে। 
নি ভাল নৌ-কম্পাসে নিচের AAG থাকা WHET 
(i) কম্পাস কাঁটাটির দৈর্ঘ্য ছোট হৃবে। (ii) কম্পাস কাঁটাট যেন 
শীন্তিশালী চুম্বক হয়। (iil) কম্পাস কাঁটার OEY যেন স্থায়ী হয়। 
(1) কম্পাস কাঁটার কম্পন যেন তাড়াতাড় স্থির হয়। (৮) বিক্ষুব্ধ 
তরজ্গের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় কম্পাস কাঁটা যেন স্থির থাকে। 


প্রশ্নাবলী 


fA] জ্ঞনমূলক£ . 
(i) লোডস্টোন কি? চুম্বক কাকে বলে? চুম্বকত্ব বলতে কি বোঝ? 
Gi) প্রাকতিক চুম্বক এবং কৃত্রিম চুম্বক কাকে বলেঃ বিভিন্ন আকারের . 

কয়েকটি কৃত্রিম চুম্বকের নাম কর। 

(i) paca কোন্‌ দুটি ধর্ম দেখা যায়? 
i) উদাসীন রেখা কিঃ 

(৮) তাঁড়ং চুম্বক কাকে বলে? এই চুম্বক কি করে তৈরি হয়? 

(vi) চৌম্বক আবেশ fe? আঁবষ্ট চুম্বক বলতে fe বোঝ? 

(vii) িলবার্ট কিজন্য বিখ্যাত? : 
(৮) 'তাঁড়ং চুম্বক স্থায়ী না অস্থায়ী। এই চুম্বকের শান্ত কোন্‌ কোন্‌ 
; , বিষয়ের উপর নির্ভর করে? 

Gx) চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে? তিনটি চৌন্বক পদার্থের নাম কর। 

(x) চৌম্বক অক্ষ কাকে বলেঃ 

(xi) (2) চৌম্বক অক্ষ, (b) চুম্বক মেরু, (০) চৌম্বক মধ্যতল বলতে 

ক বোঝ? 

(সণ) চুম্বকত্ব সম্বন্ধে সহজ মতবাদটি বর্ণনা কর। 

(xiii) ৫) বিনাঁত কোণ, (১) বিচ্যাতি কোণ বলতে কি বোঝা? 
(xiv) ভৌগোলিক মধ্যতল এবং চৌম্বক মধ্যতল বলতে ক বোঝ? 

(xv) নৌ-কম্পাস কি? 
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(avi) কোন্‌ ধরনের চুম্বকের fates আকার নেই? ee 

(xvii) তাঁড়ং চুম্বক টতোঁরর সময় কাঁচা লোহা না ইস্পাত-_ কোনটি 
ব্যবহার করবে? 

(৮) যে তাপমাত্রায় চুম্বক তার Oey হারায় তাকে কি বলে? 

Gix) চৌন্বক-রক্ষক বলতে fe বোঝ? 

Gx) ভূচুম্বকের দাক্ষণ মেরু কোন্‌ গোলার্ধে অবাঁস্থত ? 

(xxi) কুরী বন্দ কাকে বলে? 

ডে) চুম্বকের ধর্ম কি? 


[81 বোধমূলক ৪ 
Gi) 0-আব্ারের তাঁড়ৎ চুম্বকের কোন: প্রান্তে কি মেরুর সল্ট হল 
জানবে কি করে? 


Gi) sia চুম্বক ক উপায়ে তোর করা হয় বর্ণনা কর। 

(iii) একাঁট নোৌ-কম্পাসের বর্ণনা দাও। এর ব্যবহার বল। 

0৮) কুন্রম চুম্বক এবং প্রাকাতিক চুম্বকের তুলনা কর। 

“(v) 'পাঁথবী একাট বিরাট চুম্বক" ীন্তাট বাঁঝয়ে দাও। 

(vi) “বকর্ষণই চুম্বকত্বের একমাত্র প্রমাণ, ব্যাখ্যা কর। 

(vil) চৌম্বক পদার্থ এবং অচৌন্বক পদার্থের উদাহরণ দাও এবং এদের 
মধ্যে তুলনা কর। 

(viii) একটি চুম্বক শলাকাকে টৌবলের উপর রাখা হল। এর মেরুগযীল 
কিভাবে অবস্থান করবে? কারণ ব্যাখ্যা কর। 

(ix) চুম্বকের মাঝখানে আকর্ষণ থাকে না কেন? মাঝখান থেকে একাঁড 
দণ্ড-চু্বককে দু ভাগ করলে এর ধর্মের Fe পাঁরবর্তন হবে? 

@) কোন জায়গার বিচ্যাত কোণ 4° E বলতে কি বোঝ? 

(xi) কলকাতার বিনাত কোণ 31° N বলতে ক বোঝ? 

(xii) অস্ট্রেলিয়ায় লোহার বেড়ার নিচ প্রান্তে কখনো কখনো দাক্ষিণ 
মের;র সৃষ্টি হয় কেন? 

(xiii) আণাঁবক তত্ব অনুসারে OTE পদার্থের প্রাতটি অণুই হল এক 
একটি ছোট চুন্বক। উ্তিটির ব্যাখ্যা কর। 

(xiv) ইস্পাত একটি চৌম্বক পদার্থ অথচ একাট ইস্পাত, 
কেন? এই ইস্পাত-দণ্ডটি চুম্বকে পাঁরণত হবে 

(xv) উত্তর মেরুর কাছে একটি.লোহার বেড়ার fap 


"দণ্ড চুম্বক নয় 
কখন? 


সৃষ্টি হবে এবং কেন? hi 
(xvi) উত্তর-দক্ষিণমুখী লোহার সেতুর মধ্যে সামান্য চুম্বকত্ব দেখা দেয় 
কেনঃ 


(vii) সমুদ্রের ঢেউ জাহাজে দোলানির সৃষ্ট করলে নৌ-কম্পাসের 
কাঁটা সর্বদা অনুভমিক ug 


থাকে কি করেঃ 
(xviii) আকর্ষণের আগে আবেশ হয় কথাটির মানে বুঝিয়ে দাও। 


(xix) কোন. কোন্‌ কারণে চুম্বকের চৌম্বকত্ব নষ্ট হয়? 


> 
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(xx). চুম্বকের দিকদশ্ ধর্ম আছে"_ডীন্তাটর ব্যাখ্যা কর। 
(xxi) আবিষ্ট চুম্বকের শান্ত কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? 
(xxii) faacaraara বিনতে কোণ কত? কোন্‌ স্থানের বিনাত কোণ 90° ? 


10] প্রয়োগমহলক 2 


€) 


(৮) চুম্বকের 


(vi) 
vii) 


(viii) 
(ix) 


একইরকম দেখতে তিনটি দণ্ড আছে_এর একটি হল চুম্বক, আর 
একটি লোহা এবং শেষেরটি সীসা। কোন্‌ দণ্ডাঁট কি, কিভাবে 
নির্ণয় করবে? ই 

“পৃথিবী নিজেই বিরাট চুম্বক ভীন্ডাটর যথার্থতা প্রমাণ কর। 
তোমাকে দুটি লোহার দণ্ড দেওয়া হল যাদের মধ্যে একটি চুম্বক | 
অন্য কোন কিছুর সাহায্য না নিয়ে বক করে বুঝবে কোন্‌ BAF ? 
একাঁটি দণ্ড-চুম্বক এবং একাঁট চুম্বক শলাকাকে এমন TACT রাখা 
হল যেন এদের সমমের; দা মুখোমুখি থাকে অথচ feat হয় 
না। এই অবস্থায় ওদের মাঝে একাট কাঁচা লোহার দণ্ড রাখলে কি 
হবে কারণ সহ বল। 

র মাঝখানে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হয় না কেন? 

ছাদে আটকানো উত্তর-দাক্ষণম:খী লোহার বরগা পরাক্ষা করলে এর 
মধ্যে সামান্য চুম্বকত্ব ধরা পড়ে-এর কারণ ব্যাখ্যা কর। 


ঘর্ষণ প্রণালী দ্বারা, চুম্বক তোর করার সময় কাঁচা লোহার বদলে : 


ইস্পাত নেওয়া হয় কেন? 
একটি তাঁড়ৎ চুম্বকের শান্তি বৃদ্ধ করার উপায় বল। 


সাধারণ চুম্বক এবং তাঁড়ং চুম্বকের পার্থক্যগ্ঁল উল্লেখ Fa | 


[19] দক্ষতামলেকঃ 
(i) ীভন্ন প্রকার কৃত্রিম চুম্বকের foa আঁক। 


(ii) 


(iii) 
(iv) 


(v) 


(vi) 


একটি ঢ-আকারের তাঁড়ৎ চুম্বকের চিত্র আঁক. এবং কাঁচা লোহাটির 
উপর িভাবে অন্তারত তামার তার জড়ানো থাকে দেখাও। 
যুগ্ম সপর্শ-পদ্ধতি দ্বারা চুম্বাকত করার প্রাক্রয়ার চিত্র আঁক। 
একটি দন্ড-চুম্বকের চিত্র একে উত্তর মেরু, দাক্ষণ মেরু, চৌম্বক 
অক্ষ, উদাসীন অণ্চল, চৌম্বক দৈর্ঘ্য দেখাও | 

সাধারণ অবস্থায় একটি ইস্পাতের দণ্ডে ওর চুম্বক অণ্গালর বিন্যাস 
এবং দণ্ডাঁট চুম্বকে পরাণিত হলে পর চুম্বক অপ্দগদীলর বিন্যাস 
চিত্র সাহায্যে দেখাও | 

একট নৌ-কম্পাসের চিত্র আঁক। 
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Objective type Questions : 


1 


১ 


শূন্যস্থান পুরণ করঃ 


€) চুম্বকের দাট বিশেষ ধর্ম আছে ; একাঁট হল — আর একটি _। 
(8) দন চুম্বকের সমমের; পরস্পর পরস্পরকে _ আর [িপরীঘ মেরু 
পরস্পর পরস্পরকে _ করে। (i) «femal চুম্বকের কাছে একাট 
লোহার দণ্ড আনলে .দণ্ডাঁটর নিকট প্রান্তে _ মেরু আর দর প্রান্তে _ 
মেরুর AIS হয়। (৮) একাঁট চুম্বক-শলাকাকে পৃথিবীর উত্তর মেরুর 


কাছে নিয়ে গেলে শলাকার — মেরাট নিচের দকে ও — মেরুটি উপরের 
দিকে মুখ করে থাকে। 


. সঠিক Beanies 7 চিহ্ন দাওঃ 


@) একাট দণ্ড-চুদ্বকের মেরুকে কর্ষণ করে। এতে প্রমাণ হয় দণ্ডাট 
চৌম্বক পদার্থ/চুম্বক। (ii) চৌম্বক পদার্থের প্রত্যেকাট অণুই হাল চুম্বক/ 
চৌম্বক পদার্থ। (1) দক্ষিণ মেরুতে চুম্বক-শলাকার উত্তর মের; নিচের 
দিকে/উপরের free মূখ করে থাকে। Civ) কোন চুম্বকের একটিমাত্র মেরু . 
থাকতে পারে/পারে না। (৮) সমমের পরস্পরকে আকর্ষণ করে/ঁবকর্ষণ 
করে। (vi) চুম্বকের সব জায়গায় চৌম্বকত্ব সমান/মাঝখানে বেশন/উত্তর 
মেরুতে বেশী/মের; rites বেশনি। (vii) চুম্বকের আণাঁবক তত্ত্বের প্রবন্তা 
িলবার্ট/ওয়েবার। (৮) ভূ-চম্বকের উত্তর মেরু এবং coterie উত্তর 
মেরু একই জায়গায়/ভৌগোিক উত্তর মেরুর পশ্চিমে অবস্থান করে। 
(x) চ্বক-রক্ষক হল একটি চুম্বক/লোহার পাত। (x) একটি দণ্ড-, 
CECT একটি লোহার দণ্ডের কাছে আনলে নিকট প্রান্তে সমমের?/ 


, 
স্থিরতড়িও 


(5) STATICAL 
ELECTRICITY, 


$1 fassige ( Statical Electricity ) 
বর্ষাকাল ৷ কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে; হঠাৎ তাঁত এক 
আওয়াজে, বথবীর মাটি কেপে উঠলো। এই হল তাঁড়ং বা 
fase ণবদন্যং-ই মানব-সভ্যতায় এনেছে এক যুগান্তর ৷ এখন 


বে পরার 2,500 বছর আগে গ্রীসের বিজ্ঞানী CAL OE 


ত কর সঞ্গো পরীক্ষা সম্পন্ন করলে প্রায় সব বস্তুর মধ্যে এই রকম 
আকর্ষণী শান্তির AGIA হয়। 

সুতরাং দেখা গেল, ঘর্ষণের ফলে বল্তুর মধ্যে একাট শান্তির TE 
হয যায় ফলে ওঁ TEA মধ্যে আকর্ষণ ধর্মের সমষ্ট হয়। এই শবে 
হয় ar তাড়ৎ-শান্ত বলেন এবং বল্তুর এ বিশেষ অবস্থাকে বল্তুটির 
তাঁড়তাঁয়ত অবস্থা বলেন। 

একাট এবোনাইট দণ্ডকে পশম দিয়ে জোরে ঘর্ষণ করলে মদন 
ভংগ হয়। ঘর্ষণের সময় খুব ছোট ছোট Fa Face ALA 
জন্য এই রকম শব্দের AIG হয়। : 

তাঁড়ংকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা বায়; যথা-(1) 'স্থির-তাঁড়ৎ, 
(2) প্রবাহণ-তাঁড়ৎ। 

যে বিদ্যুৎ বা তাঁড়ং কোন বদ্তুর একাটি অংশে আবদ্ধ থাকে, অন্য, 
কোন অংশে HOTS হয় না, তাকে প্থির-তাঁড়ৎ বলে। বিশেষ কয়েকাট 
পদার্থকে পরস্পরের সশ্গো ঘর্ষণ করলে 'স্থর-তাঁড়ং উৎপন্ন হয়, তাই 


এঁকে 
একে ঘর্ষণ-তাঁড়িংও বলে। 


184 i সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 


*পরক্ষা 13 (i) একটি এবোনাইট দণ্ড ও একটুকরো পশমের 
কাপড় রোদের মধ্যে রেখে ভাল করে “TSCA নেওয়া হল । (ii) টোবলের 
উপর ছোট-ছোট পাতলা কাগজের টুকরো রাখা হল। (iii) এখন 

| ] এবোনাইট দণ্ডটকে কাগজ 
টুকরোগ্নলর খুব কাছে আনা 
হল-দেখা গেল কাগজের 


স্থির-তাঁড়ং দ্বারা আকর্ষণ । 


ধরা হল। (৮) অদ্ভূত ব্যাপার দেখা গেল-কাগজের ট্করোগীল 
লাঁফয়ে লাফিয়ে এবোনাইট দণ্ডের গায়ে এসে আটকে যাচ্ছে। অথচ: 
পশম য়ে ঘর্ষণ করার আগে এবোনাইট দণ্ডাট কিন্তু কাগজের 
টকরোগদীলকে আকর্ষণ করতে পারোন। (vi) একাঁট ৰ 


সিল্ক দিয়ে ঘষে এ কাচ দণ্ডাটকে কাগজের ট:করোগনালির কাছে ধর 
একই ব্যাপার ঘটে। এ 


০ পরাঁক্ষা 28 শীতকালে রবার বা প্লাস্টিকের চর দয়ে শুকনো 


খাড়া হয়ে উঠছে। 
কাছে ধরলে ।দেখা যাবে, চিরানাট' তি, 
কাগজগলিকে আকর্ষণ করছে? রিং দ্বারা আকর্ষণ । 


পরীক্ষা 38 (1) একটি দণ্ডের সঙ্গে সুতার আটকা | 

র র সাহায্যে 
একাট শোলার বল টেবিলের উপর রাখা হল টি 
দণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষে পৃথক 


আনলে দেখা গেল কাচদণ্ড অথবা এবোনাইট দণ্ড- প্রত্যেকেই শোলার 


স্থির-তাঁড়িং 186 


বলাঁটকে আকর্ষণ করছে। (iii) কাচদণ্ড বা এবোনাইট দণ্ডাট দ্বারা 
বলটিকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বলাঁট ? 
গছটকে দুরে চলে যাচ্ছে। 
ব্যাথ্যাঃ এইসব ঘটনার কারণ হল এই 
যে, PORTA MG পদার্থের কোন অংশে 
অন্য পদার্থ দিয়ে ঘর্ষণ করলে ঘার্ধত 
অংশে তাঁড়তের AVIA হয়_যার ফলে 
 পদার্থগ্ীলর আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করার 


তির নিস তে অন বরে ক লক্ষ্য 
বে মোদিকে চিনির দাঁত নেই সেইবদকটা পশ্ম দয় ঘর্ষণ কর 
রাও জী করা অজ 


কাছে নিয়ে এসো। দেখবে এ জলধারা িরদান দ্বারা হয়ে 

িরাীনর দিকে চলে আসছে। 

82 siferfes এল নেগেটিভ তড়িৎ ( Positive and negative 
Electricity ) 


স্থর-তাঁড়ৎ দুই রকম; যথা-(1) পাঁজাটভ বা ধনাত্মক স্থির- 
wigs এবং (ii) নেগোঁটভ বা খণাত্মক [স্থর-তাঁড়ৎ। নিচের পরীক্ষার 


করলে এটা বোঝা যায়। 


186 বররন দকে 
মধ্যে স্থর-তাঁড়ৎ AGG করার পর এ ঝোলানো কাচ্দণ্ডের 
ie free Tal ঘষা হয়োছিল তার কাছে . 
আনা হল, দেখা গেল, দ্বিতীয় কাচ- 
দণ্ডাটর তাঁড়ংগ্রচ্ত প্রান্তাটকে ঝোলানো 
কাচদণ্ডের, তাঁড়ংগ্রস্ত প্রান্তের কাছে 
আনার সঙ্গে সঙ্গে ঝোলানো কাচ- 
সরে গেল।. - 
এইবার একাঁট গালার দণ্ড নিয়ে ওর 
একপ্রান্তে পশম 'দয়ে ঘর্ষণ করে এ 
প্রান্তে 'স্থর-তাঁড়ৎ সৃষ্ট করার পর এ 
প্রান্তাটিকে, আগের ঝোলানো THES 
{দিয়ে ঘষা কাচদণ্ডের তাঁড়ংগ্রস্ত 
প্রান্তের কাছে আনা হল। দেখা গেল, এ প্রাস্তাট আকৃষ্ট হয়ে গালার 
তোর দণ্ডের কাছে সরে এলো । 


বিকৰ্ষণ । 


শ্দ্ধাত্ত ৪ (i) পরাক্ষায় দেখা গেল, 
কাচদণ্ডের তাঁড়ৎ অপর. কাচদণ্ডের 
ভাঁড়ংকে এবকর্ষণ করছে । এর থেকে 
বোঝা যায়, ঝোলানো কাচদণ্ডকে সিল্ক 
দিয়ে ঘর্ষণের ফলে ওর মধ্যে যে জাতীয় 
তাঁড়তের সণ্টার হয়, অপর কাচদণ্ডকে 
সণ্টার হয়। এইজন্য ঝোলানো কাচদণ্ডের 
কাছে অপর কাচদণ্ডাঁট আনলে পরস্পরের 


মধ্যে বিকর্ষণ ঘটে। এর থেকে যে, | 
সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সমজাতায় তাঁড়ং 
পরস্পরকে TATA করে। টা... 


(i) কাচদণ্ডকে সল্ক 'দিয়ে ঘর্ষণের কাচদ 

যে জাতীয় তাঁড়ৎ সণ্টারত হয়, গালার দণ্ডকে ee we 
করলে তার বিপরীত জাতীয় তাঁড়ৎ এ প্রান্তে সঞ্টারত হয়। এইজন্য 
TMC UA তাঁড়ৎগ্রস্ত প্রান্তের কাছে গালার তাঁড়ংগ্রস্ত প্রান্ত আনলে 
পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ ঘটে, ফলে ঝোলানো কাচদণ্ডাঁট কাছে সরে 


আসে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে পরত 
পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ' ৮1 
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(iii) এই পরীক্ষায় বোঝা যায় যে, দস্থর-তাঁড়ৎ দুই রকমের : 
বজ্ঞানী ফ্রাঙ্কালন ওদের নাম ma—(a) পাঁজটিভ তাঁড়ৎ এবং. 
(b) নেগেটিভ তাঁড়ৎ। 

(a) কাচদণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করলে কাচদণ্ডে যে তাঁড়ৎ 
পাওয়া যায়, তাকে পজিটিভ (+৮০). তাঁড়ৎ বলে, আবার গালা বা 
এেখানাইটকে পশম "দরে ঘর্ষণ করলে গালা বা এবোনাইট দণ্ডে যে 
sige পাওয়া যায়, তাকে নেগেটিভ (_ ve) তড়িৎ বলো! 

© উপরের পরীক্ষায় প্রমাণিত হল_(!) সমজাতীয় তাঁড়ৎ পরস্পর 
পরস্পরকে. বিকর্ষ'ণ করে, CAG কাচদণ্ডের পাঁজাটিভ (+ ve) 
তাঁড়ৎ পরস্পর পরস্পরকে কর্ষণ করলো! 
(ii) [বপরীত জাতীয় তাঁড়ৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে: 
যেমন কাচদণ্ডের পাঁজাটভ (+৮৫)  তাঁড়ৎ এবং গালার দণ্ডের 


পরস্পর ঘর্ষণ করলে ক্রমিক সংখ্যা 
(+ ve) Sige ও পরেরাটতে 


1 পশম 4 সিল্ক ; 
2.16 চকাঠ 


৪ কাগজ 6 মানুষের দেহ 


কাগজের ফালাটকে দঃ ভাঁজ করে টান করা সুতার উপর থেকে AIA দাও। 
দেখা গেল, কাগজাঁটর ফালি দ্যাট 


সমজাতীয় বলে পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে, তাই. ফালি দুটি পরস্পর থেকে দুরে 


সরে যায়। এখন উপরের তালিকা দেখে বল কাগজের ফাঁলতে ক জাতীর Sigs 


সৃষ্টি হয়েছে। ] 

83 ইলেকটরশীস্ৰ মতবাদ হ্বাল্লা পজিটিভ ও erates 
. তড়িৎ সহগ্রালেল ব্যাম্যা 
কোন FEA মধ্যে কিভাবে নেগোঁটিভ বা পাঁজাঁটভ তাঁড়তের সণ্টার 


হয়, পরমাণুর গঠন জানলে বুঝতে ত পারা যায়। 
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সব মৌলক পদার্থের প্রমাণ তিন রকম আদি কণা (i) ইলেকট্রন 


(ii) প্রোটন এবং (ili) 1নউদ্রন 1দয়ে তৌর। শুধু সাধারণ হাইড্রোজেন 
“পরমাণুতে নিউট্রন থাকে না। 


(i) ইলেক্রনঃ এই কণাটি নেগোটভ তাঁড়ংগ্রচ্ত। এর ভর 
-%11%10-5১ গ্রাম বা একি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের হস্ত 


একক মাত্রার 

নেগোটভ তড়িৎ বর্তমান থাকে। 
(ii) প্রোটনঃ এই আদি কণা পাঁজটিভ তাঁড়ংগ্রচ্ত। এর ভর 
=1°6725x10-24 গ্রাম, অর্থাৎ একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের প্রায় 


' তিক যে পাঁরমাণ 
নেগেটিভ তাঁড়ৎ থাকে প্রোটনে ঠিক 
সেই পাঁরমাণ পাঁজটিভ তাঁড়ং থাকে। 

(iii) নিউদ্রনঃ এই আদি কণাটও 
পরমাণুর মধ্যে থাকে। এর. ভর 
= 1°675 x 10-24 গ্রাম, অর্থাৎ 

একাঁট প্রোটনের ভরের প্রায় সমান 
© ইলক্টরন কিন্তু এই কণায় কোন তাঁড়ং নেই। 
@) প্রোটন পরমাণুর কেন্দ্রে খুব ছোট 
জায়গায় প্রোটন ও নিউট্রন একসঞ্ে 
@ fa ee অবস্থায় নর 


কেন্দ্র করে 'বাঁভন্ন কক্ষে BHP TA ঘুরতে থাকে। একাট পরমাণুর 
মধ্যে যতগুলি প্রোটন থাকে, ঠিক ততগাল ইলেকট্রনও থাকে। সেইজন্য 
পরমাণু নিস্তাঁড়ৎ। 


এখন নিস্তাঁড়ৎ PERILS কোন HSA দ্বারা: যাঁদ ইলেকট্রন ও “ 


নর বু লাখ কাপ করা হয়, “তাহলে ও পরমা 
ই নতুবা প্রোটনের আধিক্য ঘটবে। এই অবস্থায় সি 
তাঁড়ংগ্রস্ত হবে। 

(1) যাঁদ কোন পরমাণ্‌ থেকে এক রা একাধক 
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(ii) {বিচ্ছিন্ন ইলেকক্রনগাল যদি কোন নিস্তাঁড়ৎ পরমাণডুতে ae 
হয়, তাহলে এ পরমাণতে ইলেকদ্রনের আধিক্য ঘটে। ফলে পরমাণ্যাট 
নেগোটিভ তাঁড়গগ্রস্ত হয়। এইরকম তাঁড়ৎগ্রস্ত পরমাণুর নাম আয়ন 
পজিটিভ তাঁড়ৎগ্রস্ত পরমাণুকে ক্যাটায়ন ও নেগোটভ- তাঁড়ংগ্রস্ত 
পরমাণুকে আ্যানায়ন ACT | 

(ill) তাহলে বোঝা গেল যে, কোন Pea পাঁজটিভ তাড়িৎগ্রদ্ত 
হওয়ার কারণ হল ওর মধ্যে ইলেকট্রনের ঘাটাতি আর নেগেটিভ তাঁড়িৎ-. 
গ্রদ্ত হওয়ার কারণ হল ওর মধ্যে ইলেকট্রনের আধিক্য । 

- © ইলেকট্রনীয় মতবাদ অনুসারে ঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন স্থির-তড়িতের 
ব্যাখ্যাঃ 
প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুর মধ্যে প্রোটনের আকর্ষণে Seer Pa LT 
পরমাণুতে আবদ্ধ ACE | কিন্তু প্রোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যে এই আকর্ষণ 
বল সব পরমাণ্তে সমান AT! এখন.দটি বিভন্ন বস্তুকে পরস্পর 
ঘর্ষণ করলে, যে বস্তুর পরমাণ্দতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের আকর্ষণ 
অপেক্ষাকৃত কম, সেই বস্তু থেকে কিছ সংখ্যক ইলেকট্রন, যে বস্তুর 
পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন ও প্রোটনের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত বেশী তার 
মধ্যে চলে যায়। এর ফলে যে বস্তু থেকে ইলেকট্রন চলে যায় তাতে 
ইলেকট্রনের ঘাটাত হওয়ায় বস্তুটি পাঁজটিভ তাঁড়িগ্রস্ত হবে, আর যার 
মধ্যে ইলেকট্রন যায় সেই পদার্থে ইলেকট্রনের আধিক্য ঘটায় বস্তুটি 
নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত হয়। একটি বস্তু থেকে যত সংখ্যক ইলেকট্রন মন্ত 
হয়, ঠিক'সেই সংখ্যক ইলেকট্রন অপরাটতে যুক্ত হয়। কাজেই একটির 
পাঁজটিভ তাঁড়ৎ আর একটির নেগোঁটভ তাঁড়তের পাঁরমাণ সমান হবে। 

যেমন, (i) সিল্কের তুলনায় কাচের মধ্যস্থ পরমাণুতে প্রোটন 
ইলেকট্রনের আকর্ষণ কম। এখন Oa সিল্ক দিয়ে একাঁট কাচ- 
দণ্ডকে ঘষলে, কাচের মধ্যস্থ পরমাণয থেকে কিছ সংখ্যক আলগা 
ইলেকট্রন সিল্কের মধ্যে চলে যায়। ফলে কাচদণ্ডটি পাঁজটিভ তাঁড়ংগ্রস্ত 
এবং সিল্ক নেগেটিভ তাঁড়ংগ্রচ্ত হয়। : 

(ii) TST দিয়ে একটা এবোনাইটের দণ্ডকে ঘষলে, পশমের মধ্যস্থ 
পরমাণুর আলগা SACRA এবোনাইট দণ্ডের মধ্যে চলে আসে-- 
এর ফলে এবোনাইট দণ্ডটি নেগেটিভ এবং পশম পাঁজটিভ তাঁড়গগ্রচ্ত 
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© পেট্রোলবাহী গাড়ীর ea দিকে একটি লোহার শিকল মাটিতে , 
ঝ7লিয়ে দেওয়া হয় কেন? 

পেট্রোলবাহা গাড়ী চলার সময় পেট্রোল এদক-ওদিক নড়াচড়ার 
জন্য পেট্রোলের সঙ্গে আধারের লোহার ঘর্ষণ হয়, ফলে স্থির-তঁড়ং 
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উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন স্থির-তাঁড়তের পাঁরমাণ বেশন হলে বিদন্যুৎ- 
স্ফালচ্গের সৃষ্টি হয়ে পেট্রোলে আগুন ধরে যেতে পারে। এই বিপদ 
এড়াবার জন্য গাড়ী থেকে একাঁট লোহার ?শকল মাটিতে ঝলয়ে দেওয়া 


ইয়। এর ফলে ঘর্ষণে তাঁড়ং উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঁটতে চলে 
যায়। - ; 


84 পর্িিবাহী ও অস্তরক্ক টু 
পরিবাহীঃ কতকগনালি পদার্থ আছে যাদের কোন অংশে তাঁড়তের 
- সঞ্চার হলে কিংবা কোন অংশে একটি তাঁড়ৎগ্রস্ত বস্তু স্পর্শ করালে সেই 
তড়িৎ, পদার্থাটর সব জায়গায় ছাড়িয়ে যায়। যে পদার্থের মধ্য দিয়ে 


চে 


তীড়ৎ এইভাবে পদার্থাটর অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাকে. 


পাব্রবাহণী বলে। 

বপা সবচেয়ে ভাল পাঁরবাহা, তারপরেই আসে তামা। প্রায় সব 
ধাতুই পাঁরবাহী। অধাতুর মধ্যে গ্রাফাইট, OMFS তাঁড়ৎ পারবাহস। 
আাঁসড, লবণ এবং ক্ষারের জলীয় দ্রবণ তাঁড়ৎ পাঁরবহণ করে। 


 * অস্তরকঃ কতকগাল পদার্থ আছে যাদের কোন অংশে তাঁড়তের 


সণ্ডার হলে বা কোন অংশে একটি তাঁড়তগ্রস্ত বস্তু স্পর্শ করালে সেই 
তড়িৎ, পদাথণটর সেই অংশেই আবদ্ধ হয়ে থাকে, অন্য অংশে ছাড়িয়ে 
পড়ে না। এইরকম পদার্থকে অন্তরক বলে। যেমন-_-কাচ, এবোন্মইট, 

US, FAM, চীনামাটি, গন্ধক প্রভাত অন্তরক পদার্থ। 
sabes (i) একাটি কাচদণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করে পাঁজাটিভ 
Rare করা হল। এইবার কাচদণ্ডাটকে হাতে ধরে কাগজের টুকরার 
কাছে নিয়ে এলে দেখা যাবে, কাচদণ্ডাঁট 


কাচ অস্তরক পদার্থ তাই সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণের 
ফলে যেখানে সিল্ক দিয়ে ণ করা হয়েছে 
শুধু সেই অংশেই এ ভ তাঁড়ং 

থাকে, চার পড়ে না। 
এই আবদ্ধ তাঁড়ং 


কাগজের টুকরাকে 

বিণ করে। কাচদণ্ডের অন্যান্য অংশে 
কিন্তু এইরকম আকর্ষণ দেখা যাবে না 

অর্থাৎ অন্যান্য অংশে তাঁড়ং থাকে না। 


© পিতলের দণ্ডকে হাতে ধরে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ 
তাঁড়ৎ সঞ্চার হয় না কেন?ঃ একটা পিতলের দণ্ডকে হাত টিনা 


করলে ওর মধ্যে, 


নব 
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দেখা যাবে যে, কাগজের ঢুকরাগ্লকে পিতলের দণ্ড আকর্ষণ. করছে 
না। এর কারণ পিতল তাঁড়ৎ-পারবাহা। সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করার ফলে - 
ওর মধ্যে যে তাঁড়তের AV হয়েছিল, সেই তাঁড়ৎ পিতলের দণ্ড ও 
হাতের মধ্য দিয়ে পারচালিত হয়ে মাটিতে চলে AT | তার ফলে পিতলের 
দণ্ডে কোন তাঁড়ৎ থাকে না। এই পরীক্ষায় যাঁদ একটি অপারিবাহী 
পদার্থ যেমন কাঠের হাতল দিয়ে পিতলের .দণ্ডটিকে ধরে সিল্ক দিয়ে 
ঘর্ষণ করে কাগজ CA কাছে আনা হত, তাহলে দেখা 
যেত, পিতলের দণ্ডটি কাগজকে আকর্ষণ করছে। কাঠ অপারবাহী বলে 
পিতলে সণ্টারিত তাঁড়ৎ কাঠের মধ্য দিয়ে পাঁরবাহিত হয়ে মাটিতে যেতে 
পারে না, পিতলের দণ্ডেই থেকে যায়। ig 

[সদ্ধান্তঃ যে সব পদার্থের মধ্য দিয়ে সহজে তাঁড়ৎ প্রবাহিত হয়, 


দেই সব পদার্থকে পারবাহী বলে । আর যে পদার্থের মধ্য দিয়ে তাঁড়ং 


প্রবাহিত হয় না, তাদের অন্তরক পদার্থ বলে। 


আবর্তন করে। এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাদের পরমাণুর মধ্যে 
প্রোটন ও সর্ব বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনের মধ্যে  জাকর্মণ্‌নল কম 
আকর্ষণ-বল কম। ফলে এ পদার্থের পরমাণু ভি 
থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে ২১৫ 
পদার্থের TATA ফাঁকে ফাঁকে আলগাভাবে © 
ঘুরে বেড়ায়। পরিবাহী পদার্থগ্জলির মধ্যে & 
এইরকম আলগা ইলেকট্রন থাকে বলে তারা.) (১ 

তাঁড়ৎ পাঁরবহণ করতে পারে। 


নি বে তারা 

যোগ করলে, * ইলেকট্রনগুলি. পরস্পরের ইলেকট্রন 

বিকর্ষণে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে een 

নেগেটিভ তাঁড়ৎ পাঁরবাঁহত হয়। মনে রেখো, পরমাণুর নিউীক্রিয়াসের 

প্রোটন কখনো স্থান ত্যাগ করতে পারে AALS ইলেকট্রনগনীলই 

চলাফেরা করতে পারে। | 15১ 
অপাঁরবাহী পদার্থের পরমাণ্র মধ্যে নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও 

বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ তীব্র থাকায় এ পদার্থে আলগা 

ইলেকট্রন থাকে না, ফলে ওকে Clore বস্তুর সংস্পর্শে আনলে ও 

Sige ছড়িয়ে পড়ে না। ] 
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| SHAT, ক্ষার ও লবণ জাতীয় পদার্থের জলায় দ্রবণের মধ্যে দু 
রকম আয়ন থাকে- পাঁজাটভ তাঁড়ংগ্রস্ত ক্যাটায়ন ও নেগোটভ তাঁড়ৎ- 
গ্রস্ত আ্যানায়ন। এই দু রকম আয়নই একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে 
পারে। সেইজন্য এইসব পদার্থও তাঁড়ৎ-পাঁরবাহণ। . 
86 দুটি তড়িতগ্রস্ত তুল সথ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলল 
f TI তাঁড়ণ্রস্ত বস্তুকে পাশাপাশি রাখলে এ AS বস্তুর মধ্যে 
8 gee Ie হে। 12 
(i) Wit বস্তুর তাঁড়ৎ যাঁদ এ তীয় হয়, তাহলে 
aga মধ্যে বিকর্ষণ হবে। (ii) দি বদ্তুর তাঁত ay এ, দু 
জাতীয় হয়, তাহলে বস্তু দির মধ্যে আকর্ষণ হবে। . . 
পরাক্ষাঃ (i) TIP এবোনাইটের দণ্ড ও. একটুকরা 
রোদে শুকনো 


< হি গিট 
a, EE ae ‘ দরে 
বই. Kee থাকে। দেখা গেল যে, দণ্ড দুটি 


এখানে দেখা গেল, সমজাতীয় তাঁড়ৎগ্রস্ত 
বস্তু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। ও 
(11) এইবার একটি এবোনাইট দণ্ড 
সারিয়ে সেই জায়গায় একটি কাচদণ্ডকে " 
সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করে সিল্কের সূতা 'দয়ে 
উপর থেকে এবোনাইট দণ্ডের কাছে এমন- 
ভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হল যেন ঘষা প্রান্ত 
দুটি মুখোমুখি থাকে। দেখা গেল দণ্ড 
TAS পরস্পরের কাছে সরে এলো_অর্থাৎ বিপরাঁত জাতীয় তাঁড়তের : 
আকর্ষণ হল। pe TOS আকর্ষন । 
সিদ্ধান্তঃ সিল্ক য় কাচদণ্ডকে ঘর্ষণের ফলে পাঁজটিভ 
তাঁড়ৎগ্রস্ত হয়। একে নেগেটিভ তাঁড়ৎগ্রস্ত ধলোবাহ কাছে 
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আনার ফলে পরস্পর আকর্ষণ হল। বিপরীত জাতীয় wipers বচ্তু 


পরস্পরকে আকর্ষণ করে। 

& নিজে কর ঃ দুটি রবারের বেলঃনকে ফুলিয়ে সুতা দিয়ে বেঁধে একসঙ্গে 
বুলিয়ে দাও। দেখবে দুটি বেলুন পরস্পরকে স্পর্শ করে বূলছে। এইবার একটি 
পশম দিয়ে এ দুটি বেলুনকে ভাল করে ঘর্ষণ করে দেখ-_দেখবে TD বেলন 


বিকার্ধত হয়ে পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়ে ঝুলছে | 
প্রথমে বেলন দুটি নিষ্ভাড়ং ছিল, তাই পরস্পরের গায়ে ঠেকে বুলাছল । পশম 


দিয়ে ঘর্ষণ করায় বেলুন দুটি নেগোঁটিভ তাঁ়গগ্র্ত হল | দুটি বেলুনেই সমজাতীয় 
তড়িৎ থাকায় পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, তাই দূরে সরে ATA | 
8.7 Ca 7 তড়িৎগ্রস্ত SABA BEG 

টি টি, 

দুটি তাঁড়ৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের পাঁরমাণ 
নিচের দ্যাট নিয়ম অনযায়ী হয়। এই নিয়ম দুটি কুলন্বের সুত্র নামে 

|| 

'0) দ্যাট তড়িংগ্রস্ত বক্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ 
করে তার পাঁরমাণ, বদ্তু দির মধ্যে তাঁড়তের পরিমাণের গ্ণফলের . 
সমানুপাতিক (বস্তু দাটর মাঝের দুরত্ব স্থির ACT) | a 

উপরের পরীক্ষায় দূরত্ব স্থির রেখে এবোনাইটদণ্ড দাটতে 
কর্ষণ আরো বেশী হত। 

পরাক্ষা্টর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাঁজাটিভ তাঁড়ৎগ্রস্ত কাচদণ্ড ও 
নেগেটিভ তাঁড়ংগ্রস্ত এবোনাইটদণ্ডের মধ্যে যে আকর্ষণ বলের সৃষ্ট 
হয়, তা নিভর করবে THY দ্াটির মধ্যে যে তড়িৎ আছে তার পরিমাণের 
উপর উভয়ের দূরত্ব স্থির রেখে, বস্তু দ্টর মধ্যে তাঁড়তের পরিমাণ' 
আরো বেশী হলে, দুটির মধ্যে আকর্ষণ আরো বেশী হবে। যেমন, 

গস্থর রেখে বস্তু দুটিতে তাঁড়তের পাঁরমাণ একাঁটির 2 গুণ এবং 
অপরটির 4 গুণ বাড়ালে বস্তু Ios মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল 

র চেয়ে 2*4=8 গুণ বৃদ্ধি পাবে। 

(ji) id বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ তড়িৎ আছে তা স্থির রেখে, বস্তু _ 
: ন মাঝের দূরত্ব যাঁদ বাড়ানো হয়, তবে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ 
রা িকর্ষণ বল কমে যাবে, আর দূরত্ব যদ কমানো যায়, তবে পরস্পরের 
গ্রধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল বেড়ে যাবে। অর্থাৎ, দাউ তাঁড়তগ্রস্ত 
বদ্তুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল বচ্তু দ্টির দূরত্বের বর্গের 
orgie হয় বেস্তু Talos তাঁড়ং পরিমাণ স্থির) | 

নেগোঁটভ তাঁড়ংগ্রস্ত এবোনাইট দণ্ড Tbs মাঝের দূরত্ব একট; 


ph. Sc. (VIII)—13 
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বাঁড়য়ে দিলে দেখা যাবে ?বকর্ষণ কম হচ্ছে-আরো বাড়ালে Tawar 


দেখাই যাবে না। ঠিক এভাবে পাঁজটিভ তাঁড়ৎগ্রস্ত কাচদণ্ড ও নেগোঁটিভ 
তাঁড়ংগ্রস্ত এবোনাইট দণ্ডের মাঝের দুরত্ব কমালে দেখা যাবে আকর্ষণ 
বেশী হচ্ছে, আর দুরত্ব বাড়ালে আকর্ষণও কমে যাবে। দেখা গেছে, 
দি তাঁড়ংগ্রস্ত বস্তুর তাঁড়ৎ পাঁরমাণ PAA রেখে, ওদের মধ্যে দূরত্ব, 
আগের দূরত্বের দ্বিগুণ বা ?িতনগুণ হলে, বস্তু দুটির মধ্যে আকর্ষণ 
বা বিকৰ্ষণ বলের পাঁরমাণ বথাক্রমে পূর্বের $ বা ঠঅংশ হবে। 

(iii) যে মাধ্যমে বস্তু দ্যাট অবস্থান করে সেই মাধ্যমের প্রকাতির 
উপরও বস্তু দর্ঠাটর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল নির্ভার করে। 

[দ্যাট বস্তুর মধ্যে যাঁদ যথাক্রমে ৫: এবং ৫ পাঁরমাণ তাঁড়ৎ থাকে এবং বস্তু 
পুটর মধ্যের দুরত্ব= হলে, কুলম্বের AAMT এদের মধ্যে আকর্ষণ বা 
বিকর্ষণ বলের পাঁরমাণ F = & এ: হবে। 


K একটি ধ্রুবক । এর মান বস্তু দ্যাট যে মাধ্যমে আছে তার প্রকীতর উপর 
খনর্ভর করে। শত্য মাধ্যমে K = 1] 

{বখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী কুলম্ব, উর্শন তুলা (Torsion balance) 
নামে একপ্রকার তুলাযন্ত্রের সাহায্যে দাট তাঁড়ৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে 
তাঁড়তের পাঁরমাণ ও তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করে, 
তার পাঁরমাণ 'নর্ণয় করেন। 

© তাঁড়ৎ পাঁরমাণের এককঃ বায়, মাধ্যমের মধ্যে দুটি সমপাঁরমাণ 
একজাতায় তাঁড়ংগ্রস্ত বস্তুকে পরস্পর থেকে একক দূরত্বে (এক 
সোণ্টামটার) রাখলে ওদের মধ্যে যাঁদ একক বিকর্ষণ বল সৃষ্ট হয়, 
তাহলে এ বস্তু দার যে কোন একাটর তাঁড়ৎ পারমাণকে স্থর তাঁড়তের 
একক পাঁরমাণ CIWS বলে। এই একক ইলেকট্রোস্টাটক ইউানট বা 
€.5.০. নামে পাঁরাঁচিত। STS পাঁরমাণের ব্যবহাঁরক একক হল কুলম্ব। 
] কুলম্ব-3% 10° e.s.u. 


“ cB 
88 চাল্ন স Se নন DW Ss ( Charles Augastine Da 
Coulomb ) 


চার্লস কুলম্ব 1736 ie ফ্রান্সের আ'যাঙ্জুলেমে জন্মগ্রহ 
করেন। স্কুলের পড়া শেষ করার পর তান এাঞ্জনিয়ারিং পড়তে ere 
করেন। পরে তান পদার্থাবদ্‌ এবং এাঁঞ্জনিয়ার হন। চুম্বকের ধর্ম 
“বিষয়ে গবেষণা করে তানি একাডোঁম পুরস্কার পান। Sige আধান 
এবং চুম্বক মেরুর মধ্যে পারস্পাঁরক আকর্ষণ এবং কর্ষণ বং 


ণ বল সম্বন্ধে 
নানা সুত্র আবিষ্কার করেন। চম্বক ও তাঁড়ংগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ 
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এ বিকর্ষণ-বলের পারমাপ forts করার জন্য তান একাঁটি যন্ত্রের 

রকরেন; এই যন্্রকে উর্শন তুলা বলে। এই আঁবচ্কারের জন্য 
[তন আবার একাডোঁম প্ররদ্কার পান। তাঁরই আবিষ্কৃত 'কুলম্বের সত 
তাঁড়ং-বিজ্ঞানে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। 1781 খুশল্টাব্দে তান বিখ্যাত 
ফ্রে্ঠ একাডেমির সদস্য হন। 1806 খ্নীল্টাব্দে এই বিজ্ঞানী মারা যান। 


প্রশ্নাবলী 


[A] জ্ঞানমূলক £ 

€) (স্থির তাঁড়ৎ কি? 

(ii) ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন বি ? ইলেকট্রন এবং প্রোটনের ভর কত ? 
ইলেকট্রন এবং প্রোটনে কত পারমাণ এবং Fe জাতীয় তাঁড়ৎ বর্তমান 


থাকে? 
পাঁরবাহণ কাকে বলে-কয়েকাঁট পাঁরবাহীর নাম কর। সবচেয়ে ভাল 
পাঁরবাহণী বক? ৮ 
(v) অন্তরক Terie অন্তরক পদার্থের নাম কর। ' 

vi) বিজ্ঞানী কুলম্ব কোন্‌ দেশের লোক ? কুলম্বের সুত্র বিকৃত কর। 
তায় তাঁড়ং পরস্পরকে আকর্ষণ না বকর্ষণ করে 


কণা নাই? 

(& পরমাণুর গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

(xvi) দুটি অৰ্দ্ধ পারবাহীর নাম কর। 

[7] বোধমুলক £ 

() শতকালে তেলহ'ন চুলে চিরদ্ীন দিয়ে আঁচড়ালে পট্‌ পট, শব্দ 
করে কেন? | 

(8) একটি বস্তু থেকে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন দ্বিতীয় বস্তুতে চলে গেলে 
প্রথম এবং দ্বিতীয় বস্তুতে fs জাতীয় তাঁড়ং উৎপন্ন হবে? 

(iii) পশম দিয়ে এবোনাইট দণ্ডকে ঘর্ষণ করলে এবোনাইটে ক জাতীয় 
তড়িৎ উৎপন্ন হবে? 

(৫৮) কাচদণ্ডে রেশম দিয়ে ঘষলে কি হবে ? কোন্‌ বস্তুতে ইলেকট্রনের 
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৬) 
(vi) 
(vii) 
(viii) 
(ix) 
(x) 


সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 


একট বস্তুর মধ্যে প্রোটনের আধিক্য ঘটলে ক হবে? 

স্থর-তাঁড় কয় প্রকার উদাহরণ fret বুঝিয়ে দাও। 

We যে তাঁড়ং উৎপন্ন হয় সে বিষয়ে ইলেকট্রনীয় মতবাদের সাহায্যে 
ব্যাখ্যা কর। 

ইলেক্রনীয় মতবাদের fetes পাঁরবাহণ এবং অন্তরকের মধ্যে 
পার্থক্য THAT | 

শবকর্ষণই তাঁড়ংএর অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ উত্তিটি ব্যাখ্যা কর ৷ 
একাঁট কাগজের ফালকে পশম দিয়ে ঘর্ষণ করে কাগজাঁটকে ভাঁজ 
করে ঝুলিয়ে রাখলে Te দেখবে ?_ কারণ ব্যাখ্যা কর। 


[01 প্রয়োগমূলক : 


@ 
(i) 
iii) 
(iv) 


(v) 


(vi) 


(vii) 


(viii) 


(ix) 


(x) 


পেট্রোলবাহী গাড়ীতে লাগানো একটি লম্বা লোহার ?িকল মাটিতে 
ঝুলতে থাকে কেন? 

দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ হলেই ক বুঝতে হবে যে বস্তু দর 
তাঁড়তাহত ? তোমার উত্তর ais দিয়ে ঝঝয়ে দাও। 
একাঁট পিতলের দণ্ডকে হাতে ধরে পশম 


দিয়ে ঘর্ষণ করলে দণ্ডাঁট 
কি তাঁড়তাহিত হবে ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে xis দাও। 


Tid তাঁড়ৎগ্রস্ত বদ্তুর মধ্যে দূরত্ব বাড়লে ওদের মধ্যে আকর্ষণ বল 
কমবে না বাড়বে? 

নিচে দুটি করে বস্তু দেওয়া আছে। এদের পরস্পর ঘর্ষণ করলে 
কোনটিতে ক জাতীয় তাঁড়ং উৎপন্ন হবে এবং কেন? 

(9) রেশম ও কাচদণ্ড (b) গালা এবং কাচ €০) পশম এবং তামার দণ্ড 
(9) রেশম এবং কাঠ। 


দুটি বেল:নকে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে ওরা পাশাপাঁশ 
পরস্পরকে স্পর্শ করে ঝুলতে থাকে। বেলুন দুটিকে পশম 'দয়ে 
ঘর্ষণ করার পর কি দেখবে ?__কারণ ব্যাখ্যা কর। 

LES আবহাওয়ায় লবণের দানার সঙ্গে লঙ্কার গুড়া মিশে গেল। 


তোমার কাছে একট প্লাস্টিকের চিরনন আছে। লক্কার গ:ড়াকে লবণ 
থেকে পৃথক করতে পারবে কি? 


হাতে ধরে ঘর্ষণ দ্বারা তাঁড়তাহিত করা যায় না 
কেন? ধাতুদ' তি 


করবে? 
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(xi) একটি শোলার বলকে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে 
ই এ সে ফাটি অনবষ্ঠ হল ২ 
Ld 
লে বোনাইট দণ্ড দিয়ে ওকে স্পর্শ করলে দুরে সরে যার 
{D] দক্ষতামূলক £ 
@ প্রয়োজনীয় চিত্র সহ পরীক্ষা দ্বারা প্রমা 
ak eae ণ কর যে বপরাঁত জাতীয় 
৭ এবং সমজাতীয় তাঁড়ৎ পরস্পরকে 
(8) একটি পরমাণুর চিত্র ace ইলেকট্রন, প্রোটন, এবং নিউটনের 


অবস্থান দেখাও। 
(iii) একটি বস্তু তাঁড়তাহিত না নস্তাঁড়ং জানার জন্য Fe পরা করৰে 


চিত্র সহ বর্ণনা কর। 


Objective type Questions i 


1. শ্যন্যপ্থান পূরণ কর ৪ 
Gi) কাচকে পিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করলে — তাঁড়তের HIS হয়। GD 


তাঁতের মধ্যে = — হয়। (৮) হাইড্রোজেন পরমা, rE 
মধ্যে _ সবচেয়ে ভাল তড়িৎ-পারিবাহণ (vi) re ‘ace যা 


(জট তড়িতের লষ্ট হয়। ৫) দি 
1 
[দরে ঘর্ষণ করলে কাচ নেগেটিভ/পাঁজাটিভ তাঁড়ং পায়, সিল্ক 
পাঁজটিভ/নেগেটিভ তাঁড়ং পায়। ৫৮) সমজাতীয় , আর Fares 
আকর্ষণ/াবকর্ষণ হয়। (০) যে কেন কতো lt 


করে। 


— 


ভা 
ue 


ITT) 


ELECTRIC 
CURRENT 


9.1 তড়িশ-প্রবাহ ( Electric Current ) 
কোটি কোট জলের কণা কোন কারণে কোন একাঁদ”ক ছুটে চললে 
ais হয় জল-প্রবাহের। ঠিক এইভাবে কোটি কোটি vives কণা 
কোন কারণে যখন কোন এক TAH দিকে চলতে শর; করে, তখনই 
ae হয় তাঁড়ৎ-প্রবাহের i 
পাঁজাঁটভ তাঁড়ংগ্রস্ত কোন বস্তুর সঙ্গে নেগোঁটভ তাঁড়ংগ্রচ্ত একাষ্ট 


এর ফলে পাঁরবাহী 
দিয়ে ইলেকটনের প্রবাহ হয়, অর্থাৎ পাঁরবাহ তারের মহ দিযে 
See কণার প্রবাহ হয়, ফলে পারবাহী তারের মধ্য দিয়ে তড়িং- 
© তাঁড়ৎ-প্রবাহঃ কোন বল দ্বার তাঁড়চ্চালক 
বলে) তাঁড়দ্বাহঁ কণাগঢাঁলকে (Ror aes a ke: ry 


MOAR বলা যায়, পাঁরবাহীর মাধ্যমে তাঁড, 


tains আভমুখে চলার ফলেই তাঁড়ং-প্রবাহের সা ॥ রি 


দন কোন PRAT থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন 
তি হস পুর জি Se ee বলায় পরিণত হয়। এটিকে পাঁজাটভ 
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© তাঁড়ৎ-প্রবাহের অভিমুখঃ কোন পাঁরবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন , 
ঘা নেগেটিভ তাঁড়ৎগ্রদ্ত কণা অর্থাৎ আযানায়নগ্লি যে আভমন্খে চলে ., 
ভার 'িপরীত দিকে তাঁড়ৎ-প্রবাহ হয় বলে ধরা হয়। 


92 তুড়িহ-লিভব ও হিভল-পার্থক্য (Potential and 

Potential difference ) 

৬ তাঁড়ং-িভবঃ কোন পাঁরবাহীকে তাঁড়ৎগ্রস্ত করলে, পাঁরবাহীটি 
অন্য বস্তুকে হয় তাঁড়ৎ দিতে পারে বা অন্য কোন বস্তু থেকে তীড়ৎ নিতে 
পারে। পদার্থাটর এইরকম তাঁড়ং-অবস্থাকে ওর তাঁড়ৎ-বিভৰ বলে। 

, উচ্চ বিভবঃ যে শান্তির জন্য কোন পাঁজাটভ তাঁড়ৎগ্রস্ত বস্তু এ 
ধনজের পাঁজাটভ তাঁড়ংকে কোন ?নস্তাঁড়ৎ বস্তু বা কোন নেগোটভ 
বস্তুর মধ্যে সন্টালিত করে, সেই শীন্তকে উচ্চ বিভৰ বলে। 

০ faq বিভবঃ যে শান্তর জন্য কোন নেগোঁটিভ তাঁড়ৎগ্রস্ত বস্তু 
নিজের নেগোঁটিভ তাঁড়বকে অন্য কোন পাঁজাটভ তাঁড়ংগ্রস্ত বস্তু বা 
POTS বস্তুতে সণ্ডালিত করে, তাকে নিম্ন বিভব বলে। 

দুটি তাঁড়ংগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে বিভবের যে পার্থক্য হয়, তাকে বিভব- 
পার্থক্য বলে। উচ্চ িভব ও fra বিভবযান্ত ib বস্তুকে একাঁট 
পারিবাহী তার দিয়ে যোগ করলে এঁ পাঁরবাহীর মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহ্‌ 
হবে। এই প্রবাহের অভিমনুখ হবে উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের 
(HES | তার মানে নেগোঁটিভ তাঁড়ংগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে যে বাড়াত ইলেকট্রন 
আছে Hagia পারবাহার মধ্য দিয়ে পাঁজাটিভ তাঁড়ৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে 
আসবে। এইভাবে পাঁরবাহীর মধ্যে ইলেকট্রনের প্রবাহ হবে, এর ফলে 
তাঁড়ং-প্রবাহ ঘটবে! Hib বচ্তুর মধ্যে বিভব-পার্থক্য যত বেশী হবে 
ভাঁড়ং-প্রবাহ তত বেশী হবে। 
ঘতক্ষণ পর্যন্ত বস্তু দ্যাটর মধ্যে 
[িভব-পার্থক্য . বজায় থাকবে, 
ততক্ষণই এই প্রবাহ চলতে থাকবে 
_[বভব-পার্থক্য শুন্য হলেই 
প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। 

অনেকক্ষণ ধরে সমপাঁরমাণ 


দুই প্রান্তের বিভব-পাৰ্থ-ক্য 
সমভাবে বজায় থাকে। নিচে জলপ্রবাহ সংক্রান্ত দুটি উদাহরণ ?দয়ে এটা 
বোঝানো হল। . 41s এ 
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(i) A এবং Baie ona পাত্র দুটি একটি অনূভূমিক নল 'দয়ে 
পরস্পরের সঙ্গে LS আছে। A পাত্রের জলের উচ্চতা (hi), B পাত্রের 


(বিভব-পার্থক্য বিশিষ্ট দি তাঁড়ংগ্রস্ত বস্তুকে একাট পাঁরবাহশী 
তার দিয়ে যোগ করলে পাঁরবাহধর 


অনেকটা এ নলের মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহের মত। তাঁড়ং-প্রবাহের ক্ষেত্রে 
পাত্র দির জলতলের উচ্চতার পার্থ ক্যকে দবভব- 


উচ্চতার পার্থক্যের উপর। ঠিক এভাবে কোন পাঁরবাহণর মধ্য 
দিয়ে তড়ং-প্রবাহ নির্ভর করে গাঁরবাহণর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থকোর 
পর। 


(ii) এখন Bona যাঁদ একাঁট পাম্প লাগানো হয়, আর নলের মধ্য 


1A পান থেকে B পাত্রে যে হারে জল আসে, ঠিক; 
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9.8 Fae ভোল্ট শ্ব কো (Simple voltaic cell ) 
_. ও সংজ্ঞাঃ যে ব্যবস্থার সাহায্যে রাসায়ানক শক্তিকে তাঁড়ৎ-শান্তিতে .; 
রূপান্তরিত করা হয়, তাকে তাঁড়ৎ-কোষ ICT 

বর্ণনাঃ একটি কাচপাত্রের মধ্যে সালাফউীরক আ্যাঁসডের জল'য় 
FU রাখা হয়। একটি তামার পাত ও একটি জিজ্কের পাতকে পরস্পরের 
aes স্পর্শ না কারয়ে আধাঁশক- 
'ভাবে এ WAC মধ্যে ডুবিয়ে রাখা 
RIL এর ফলে পাত দুটির মধ্যে zn 


আয়নের আদান-প্রদান চলে। এই- cal > 
Bit 
|| 


1121 


===! 


তাকে কোষের তাঁড়ং-চালক বল বলে। 

© ক্রিয়াঃ (i) লঘু 12504 জলীয় দুবণে বিয়োজিত হয়ে H* 
এবং 504 আয়নে পারণত হয়। Hঃ2504 = 2H* + 50; 

(ii) জ্যাসডে ডুবে থাকা অংশে facta পরমাণুগনঁল, জিঙ্ক 
পাতে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে জিঙ্ক আয়নরূপে (2044) আ্যাঁসডের 
UG চলে আসে। Zn + 2৩ -৯2++। এর ফলে জিজ্কের পাতাঁট 
শকছ;ক্ষণের মধ্যেই বাড়াত ইলেকট্রনে STO হয়ে নেগোটভ বভব পায়। 

(iii) জিঙ্কের আয়নগীল ইলেকট্রন ত্যাগ করার ফলে পাঁজাঁটভ 
'তাঁড়ৎগ্রস্ত হয়ে যায়, এদের বকর্ষণে আযাঁসডের মধ্যে পাঁজটিভ তাঁড়ৎ- 
প্রচ্ত হাইড্রোজেন আয়নগুলি (17) fasta হয়ে তামার পাতের 
কাছে চলে যায়। এর ফলে তামার পাত পাঁজাটভ বিভব পায়। 

(iv) এখন পাত দাটকে একটি পাঁরবাহী তার 'দয়ে যোগ করলে 
খুঁজঙ্কের পাত থেকে তামার পাতের দিকে ইলেকট্রন-প্রবাহ হবে। 

(v) ফলে তামার পাত থেকে জিড্কের পাতের দিকে তাঁড়ৎ-প্রবাহু 
হাবে। সরল ভোল্টীয় কোষের তাঁড়ৎ-চালক বল 108 ভোল্ট হয়। 

vi) এই প্রবাহের অভিমঃখ কোষের বাইরে হবে তামার পাত থেকে, 
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জঙ্কের পাতের দিকে | আর কোষের ভেতরে হবে জিঙ্কের পাত থেকে. 
তামার পাতের দিকে। ৃ 

(vii) এখানে তামার পাতাঁটকে কোষের পাঁজটিভ মের; ও জিত্কের 
পাতকে কোষের নেগোটিভ মের; বলে। তাঁড়ৎ-প্রবাহের এই সম্পূর্ণ 
পথকে তাঁড়ৎ-বত'লদ 


নি তি সঙ্গে ও 
দ্বার দুটির মধ্যে যে বিভব-পার্থক্যের সৃষ্ট হয়, 


* সরল ভোল্টীয় কোষের Hibs এইরকম কোষের দুটি 
আছে--একাটর নাম স্থানীয় ক্রিয়া ও আর একাটর নাম ছদন। bin 

(i) স্থানীয় feats Tercera সম্গে অশ্যাঁদ্ধ হিসাবে আয়রন, টিন, 
কার্বন, HIG ইত্যাদি থাকে। [1:504-এর সংস্পর্শে এসে এই ory 
হাল পাঁজটিভ মের কাজ করে। এর ফলে জিঙ্ক পাতের উপর Hoty, 
ভিন্ন ধাতু থাকার ফলে, জিষ্ক এবং অশ্দ্ধিগাাল মিশে ছোট ছোট 
অনেকগনূলি কোষের সৃষ্টি করে। Ht আয়নগুলল কপার পাতে না গিয়ে 
এই ornate fora উপর জমা হয়। এর ফলে জিঙ্ক এবং কপার পাছে 
মধ্যে সংযোগ না করলেও এই অশদাদ্ধগ্রীলর সঙ্গে জিণ্কের সংযোগ 
দে তি নাহ, হতে থাকে। এর ফলে বাহবা 
বাহ নাহলেও দক্ষ ক্ষয় পেতে থাকে। কোষের অই তে 
LER} জি 

প্রাতকারঃ এই দোষের জন্য কোষের জিঙ্কের পাত 
ক্ষয়ে যায় আর সেই সঙ্গে আযাঁসডের শান্তিও কমে যয তাড়াতাড়ি 
মিনি হর কর বাজার উপর পারদের প্রলেপ দিতে ay 

ও eel 
যোগ করলে তাঁড়ং-প্রবাহ হওয়ার ফলে তামার 
থ্যাস জমে যায়। অনেকটা হাইড্রোজেন মে দে ডেৰ উপর হাইড্রোজেন 


সম গেলে ও হাইড্রোজেন 
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দতরকে ভেদ করে হাইড্রোজেন আয়নগাল আর তামার পাতের সংস্পর্শে 
আসতে পারে না, ফলে তামার পাতটির পাঁজাটভ বিভব কমে যায় ; তাই, 
কোষের তাঁড়ং-চালক বল কমে AT! ফলে তাঁড়ৎ-প্রবাহ বন্ধ হয়ে AAI 
কোষের এই দোষকে ছদন দোষ বলে। 

প্রাতিকারঃ কোষের এই দোষ দূর করতে হলে একরকম রাসায়নিক... 
পদার্থ ব্যবহার করতে হয়। এই পদার্থ তামার পাতের উপর জমে থাকা 
হাইড্রোজেন গ্যাসকে জলে পাঁরণত করে। লেরান্স কোষে এই প্রক্রিয়ায়, 
ছদন দোষ নিবাঁরত হয়। 


9.4 লেনলান্স কো € Leclanche cell ) 

© বর্ণনাঃ (i) এই কোষে একাঁট সাচ্ছিদ্র চীনামাটির পাত্র থাকে? 
এই পান্রের মাঝখানে একট কার্বন-দণ্ডকে খাড়াভাবে দাঁড় কারিয়ে 
বাক’ জায়গায় ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড ও গ্রাফাইট গড়ার মিশ্রণ দিয়ে 
ভর্তি করা থা কে। 
(ii) চীনামাটির পান্রটির 
উপরের মুখে পচ দিয়ে বন্ধ 
করে দেওয়া হয়। গ্যাস 
বেরোবার জন্য পিচের মধ্যে 
' একটা ছোট "ছিদ্র রাখা হয়। 
(iii) এই চীনামাঁটির পাত্র 
ও পারদের প্রলেপ দেওয়া 
একটা জিত্কের দণ্ডকে একটা 
বড় কাচপান্রের মধ্যে রাখা 
আ্যমোনিয়াম ক্লোরাইড 
দ্ুবণের মধ্যে আংশিক 
ডুবিয়ে রাখা হয়৷ 
(iv) কার্বন-দণ্ডটি এই কোষে পাঁজটিভ মের; ও 'জিঙ্কের দণ্ডাট 
নেগেটিভ মের; হবে। (Vv) এখন কার্বন ও জিত্কের দণ্ড Hots একাঁট 
তামার তার দিয়ে যোগ করলে কার্বন-দণ্ড থেকে জিঙ্ক-দণ্ডের দিকে 
তাঁড়ৎ-প্রবাহ হবে। 

টির প্রাতিকারঃ এই কোষে (i) ছদন দোষ বন্ধ করার জন্য 
-ম্যঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইভ ব্যবহার করা হয়। আর (ii) স্থানীয় ক্রিয়া 
ay করার জন্য জিঙ্কের উপর পারদের প্রলেপ দেওয়া হয়। 

এই কোষের তাঁড়ং-চালক বল 14 ভোল্ট। 

৪ ব্যবহারঃ যেখানে বিরাতয্যন্ত তাঁড়ং-প্রবাহ দরকার সেই সব 
জায়গায় এই কোষ ব্যবহার করা হয়। তাই এই কোষ টোলফোন, 


লেরান্স কোষ। 
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োলিগ্রাফ, বৈদন্যাতক ঘণ্টা এবং ল্যাবরেটারতে নানা পরাক্ষার কাজে 
TAS হয়। আবরাম তাঁড়ৎ-প্রবাহের দরকার হলে এই কোষ ব্যবহার 
করা যায় না, কারণ এই কোষ থেকে একটানা অনেকক্ষণ ধরে তাঁড়ং- 
প্রবাহ নিলে প্রবাহ ক্রমশ কমে আসতে থাকে। 


9.5 লির্তলন কো ( Dry cell ) 

৪ বর্ণনাঃ এই কোষের গঠন লেক্লাল্স কোষেরই মত। (i) এই কোষে 
একটা জিঙ্কের তোর চোঙ থাকে। চোঙাটর ভেতরের তলদেশ'টি একাঁট 
অন্তরক (আলকাতরা-মাখানো কাগজ) 'দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। 
(ii) িঙ্কের চোঙের মাঝখানে একটা কার্বন-দণ্ড খাড়াভাবে দাঁড় 
করানো থাকে। কার্বন-দণ্ডাটর তলদেশাঁট অস্তরক আলকাতরা-মাখানো 
কাগ্রজটির উপর বসানো থাকে। (ii) কার্বন-দণ্ডের চারপাশে 
আ্যামোনিয়াম, ক্লোরাইড, ম্যাঙ্গানীজ CRIT ও গ্রাফাইট চু 
মেশানো একটা লেই তোর করে মাখানো থাকে। ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড 
ও গ্রাফাইট চূর্ণের এই লেই-কে একাঁট মসলিনের পর্দা 'দয়ে জঙ্কের 
দেওয়াল থেকে পৃথক 
ক রা থা কে। 
(iv) জিঙ্কের চোঙ ও 

র মধ্যে যে 


‘কোষে কার্বন-দণ্ড পাঁজটিভ মের; ও জিজ্কের করা থাকে। (vi) এই 


হবে। (vii) fজঙ্কের চোঙাটিকে একটি মোটা কাগজের নে: মের এ 


রাখা হয় | এই কোষে কোন তরল থাকে না বলে 1 
(viii) এই কোষের Sive-prete বল 1-4 ভোল্ট। বলে। 


Lod 


* 
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ব্যরহারঃ টর্চ লাইট, সাইকেলের আলো, টোলফোন, টোলিগ্রাফ এরঃ. 
রোঁডিওতে এই কোষ ব্যবহার করা হয়। 
9.6 আলেকসান্দ্রো ভোল্ডা 
1745 খ্যীম্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছান্রজীবন শেষ হওয়ার পর তানি, 
বিজ্ঞানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। 1779 ators তান va at 
{বশ্বাবদ্যালয়ে পদার্থাবদ্যার অধ্যাপক হন। 
অধ্যাপক গ্যালভাঁন এই সময় একাঁদন সদ্য 
চামড়া-ছাড়ানো কতকগদীল ব্যাউকে তামার 
হকে আটকে একটি লোহার দণ্ড থেকে বলয়ে 
পরীক্ষা করাছিলেন। তান লক্ষ্য করলেন, 
যখনই বাতাসে দোল খেতে খেতে ব্যাঙের পা 
লোহার দণ্ড স্পর্শ করছে তখনই বৈদন্যাতক 
শক খেলে যেমন হয়, তেমনিভাবে ব্যাঙের পা 
হঠাৎ ছিটকে যাচ্ছে। তিনি ভাবলেন_ 
এই কারণ হল TA ব্যাঙের শরীরেই বদন্যং আছে! 
অধ্যাপক ভোল্টা TY গ্যালভানর এই মত সমর্থন করলেন না। 
তান বললেন_যখন দা বিভিন্ন ধাতু পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন 
ওদের সংযোগস্থলে একটা বিভব-পার্থক্যের AAG হয়, ফলে তাঁড়ৎ- 
প্রবাহ হয়৷ ব্যাঙের শরীর তাঁড়ৎ-পাঁরবাহী_-ওর মধ্য দয়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহ 
হওয়ার জন্য ব্যাঙের পা এ রকম ছিটকে সরে গিয়োছল। তিনি তাঁর 
মতবাদের সত্যতা হাতে-নাতে প্রমাণ করে দেখালেন। কপার এবং 
en i {জণঙ্কের অনেকগ্দাল পাত নয়ে এমন- 
ভাবে সাজালেন যেন কপার ও িঙ্কের 
পাতগ্যাল পর পর সাজানো থাকে। প্রাত 


চা কপার ও fata পাতের মধ্যে 

সালাফউরিক আযাঁসড ভেজানো কাপড় 

লঘু, রেখে কপার ও জিঙ্কের পাতগ্ীলকে 
দানে পরস্পর থেকে পৃথক রাখা হল। এই- 
ped ভাবে যে স্তুপাঁট তোর করলেন তাতে 


সবচেয়ে উপরে TATA পাত ও সবচেয়ে 
নিচে কপার পাত রইল । এইবার উপরে 
জিঙ্কের পাতের সঙ্গে নিচের কপার পাত একটা পাঁরবাহী তার 'দয়ে 
যোগ করে দেখালেন যে এ তারের মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহ হচ্ছে। এইটি 


906 সরল প্রাকাতিক বজ্ঞান 


হল প্রথম তাঁড়ং-কোষ AIG! তাঁড়ং-কোষে রাসায়ানক শান্ত তাঁড়ং 
শান্ততে পাঁরণত BA | তাঁর এই আবিদ্কারের জন্য সম্রাট নেপোিয়ন তাঁকে 
উচ্চ সম্মান দেন। 1827 খ্যীম্টাব্দে অধ্যাপক ভোল্টা পরলোকগমন 
করেন। 


91 sass cate ose তড়িশ-ঞ্রবাহেক্প Soa 

কোত্ধেব প্রভাব্ব 

তোমরা আগেই দেখেছ, একটা নলের দুই প্রান্তে উচ্চতার পার্থক্য 
MP নলাটর মধ্য THA জলপ্রবাহ হয়, এক সেকেন্ডে এ নলের মধ্য 
দিয়ে যে পাঁরমাণ জল প্রবাহিত হয়, তাকেই জলপ্রবাহের মাত্রা বলে। 
যেমন- দেখা গেল স্নানের ঘরে কলের মুখ TH এক সেকেন্ডে 5 গ্রাম 
‘জল পড়ছে, তবে বলা যায় যে, কলের মধ্যে জলপ্রবাহের stat 5 গ্রাম/ 
(সেকেণ্ড। i 

জলপ্রবাহের মান্রার মত, পাঁরবাহীর কোন 'বন্দুর মধ্য দিয়ে এক 
RCS যে পাঁরমাণ SIGS প্রবাহিত হয়, তাকে তাঁড়ৎ-প্রবাহের মান্রা 
-বলে। এক সেকেন্ডে এক কুলম্ব [ তাঁড়ৎ-পাঁরমাণের একক ] তাঁড়ৎ , 
প্রবাহত হলে তাঁড়ৎ-প্রবাহের ঘাত্রাকে এক আাঁম্পয়ার (ampere) 
“ICT | 

এখন জলতলের উচ্চতার পার্থক্য একই রেখে, নলাটকে মোটা, 
সরু বা লম্বা করলে দেখা যাবে, জলপ্রবাহের মাত্রা একই রকম হচ্ছে না 
-নলাট মোটা হলে জলপ্রবাহ বাধা কম পায়_তাই জলপ্রবাহ বেশন হয়। 
নলাঁট সরু বা লম্বা হলে বাধা TT হওয়ার জন্য জলপ্রবাহ কম হবে। 

নলের মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহের মত, কোন পাঁরবাহীর মধ্য fay 
তাঁড়ৎ-প্রবাহ, পাঁরবাহণীর উপাদান, CHAS এবং প্রস্থচ্ছেদের উপর 'নর্ভর 
করে। মোটা তারের মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহ কম বাধা পায়_তাই প্রবাহ 
বেশী হয় এবং সর; তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহ বেশী বাধা পায়-__তাই প্রবাহ 
কম হয়। 

© সংজ্ঞাঃ যে ধর্মের জন্য কোন পাঁরবাহশী তাঁড়ৎ- 
সৃষ্ট করে, তাকে ও পাঁরবাহণীর রোধ বলে। রোধের একক বাধার , 
(Ohm) বলে। এট হল পাঁরবাহীর একাঁট [বিশেষ ধর্ম। 

পাঁরবাহীর 'রোধ কম হলে এ পাঁরবাহীর মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহ 
‘বেশী হয়। পাঁরবাহীর রোধ বেশী হলে ওর মধ্য দিয়ে তাড়ৎ-প্রবাহ কম: 
হুয়। কোন পাঁরবাহীর রোধ খুব বেশী হলে ওর মধ্য দিয়ে তাঁড়ং k 
রাবার রি 

কোন পরিবাহার দুই প্রান্তে বভব-পার্থক্য = 
মধ্য TH তাঁড়ৎ-প্রবাহ হয়। ঘটলে এ পারবাহণর ৷ 
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© ওহ্‌মের সুত্র (0170 law) ৪ পাঁরবাহীর উপাদান এবং অন্যান্য 
gets অবস্থা অপাঁরবর্তিত থাকলে, পাঁরবাহীর মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ-কর 
প্রবাহ ওর দই প্রান্তের বিভব-পার্থক্যের সমান পাতক BAI 
AB একাটি পাঁরবাহণী, A প্রান্তে উচ্চ বিভব এবং B প্রান্তে নিম্ন 
faoq থাকে। ধার A এবং B প্রান্তের বভব-পার্থক্য =, AB 
5 পাঁরবাহীর মধ্য দিয়ে C প্রবাহ হচ্ছে। 
৬৬৬৬ তাহলে ওহ্‌মের AAT 


| ঘুরি গা পাঁরবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য 
TI দু র 
9, তাঁড়ং-প্রবাহ (-এর সমানৃপাঁতিক হবে। অর্থাৎ, 7- 08, R 
| OAs E =>», এই ধ্রুবক হল পরিবাহীর রোধ। 
| ৯ ধার দুই প্রান্তের িভব-পার্থক্য = 15 ভোল্ট, পাঁরবাহীর মধ্য 
| fac 3 আ্যাম্পয়ার তাঁড়ৎ-প্রবাহ হয়। তাহলে পাঁরবাহীর রোধ, 
| pe Ve LOT 
Res. 3 OS 
9.8 পল্লিবাহীন্র cate eta কোন হিজ্রেব্র Sots 
নির্ভর কনে 


কোন পাঁরবাহণর রোধ নিচের 'িষয়গহাীলর উপর নির্ভর করে ? 
(i) পাঁরবাহীর রোধ পাঁরবাহীীর উপাদানের উপর THC A করে £. 


৬ পরণীক্ষাঃ একটি তাঁড়ৎ-কোষ (79), একাট রোধ (1২), একাঁষ্ট , 
চাব (70 ও তাঁড়ৎ-প্রবাহ মাপবার aa (4) (যাকে আযামটার বলে) 
পর পর যোগ করে একাঁট বর্তনী গঠন করা হল। বর্তনীর মধ্য ?দয়ে 
যে প্রবাহ হবে তা আযমিটার যন্ত্র থেকে পাওয়া যাবে। এখন বর্তনীর 
E ও F প্রান্তের সঙ্গে একই দৈর্ঘের ও প্রস্থচ্ছেদের প্রথমে লোহার তার 
ও পরে তামার তার যোগ করে চাঁব টিপে বর্তনীর মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ- 
প্রবাহ চালনা করা হল | আামটার যল্তে দেখা যাবে তামার তারের ক্ষেত্রে 
তাঁড়ৎ-প্রবাহ বেশী হচ্ছে, আর লোহার তারের ক্ষেত্রে প্রবাহ কম হচ্ছে। 


(ii) পাঁরবাহীর রো ধ 
হর উষ্ণতার উপর 
নিভার করেঃ পাঁরবাহার উষ্ণতা 
উষ্ণ রোধ কমে যায় ]। বড়ে যায় 
PATE উষ্ণতা বাড়লে ওর রে 

উপ চিতে বাগত ভাড় বতা BF gre. 
রন লা কাল রর চত জা ঢিলে 
ক হল রন পাঠানো নয 
চিন ক্র rca 
তান আপ দেবা হেবা তেন বে না 


পরি 


' তাঁড়ৎ বর্তনীর E F প্রান্তের 
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(iv) পাঁরবাহাীর রোধ পাঁরবাহার প্রস্থচ্ছেদের ব্যস্তানঃপদীতক; 

কোন পাঁরবাহীর উপাদান, উষ্ণতা ও দৈর্ঘ্য স্থির রেখে ওর প্রস্থচ্ছেদ 
বাড়ালে রোধ কম হয়, আর প্রস্থচ্ছেদ কম হলে রোধ বেড়ে যায়। 

০ পরীক্ষা ৪ একই CHAT দাট তামার তার নেওয়া হল । একার প্রস্থচ্ছেদ 

অপরাঁটর Farr! এখন 

পূর্ব পৃজ্ঞার চিত্রে বার্ণত 


সঙ্গে তার দুটিকে একাঁটর 
পর আর একটি যোগ করে 
তাঁড়ৎ-প্রবাহ চালনা করলে 
দেখা যাবে, যে তারাঁটর 
প্রস্থচ্ছেদ বেশী তার মধ্য 
দরে বেশী তীঁড়ৎ-প্রবাহ 
হচ্ছে, আর যেটির প্রস্থচ্ছেদ কম তার মধ্য দিয়ে কম প্রবাহ হচ্ছে। অতএব 
বোঝা গেল, পারবাহীর প্রস্থচ্ছেদ বাড়লে রোধ কমে যায়, আর প্রস্থচ্ছেদ 
কমলে রোধ বেড়ে ATA | 


9.9 তড়িৎ-প্রবাহেল্র তালীন্ ফলন . 

তোমার পড়ার টোবলে টোবিলল্যাম্প, জবলছে__বাল্‌বাঁটতে হাত 
দিয়ে দেখ, কেমন গরম লাগছে। মা তো হিটারে প্রায়ই দুধ গরম করেন। 
ইলেকট্রিক ইস্ত্রি দিয়ে জামা-কাপড় Ba করা হয়। এইগুলি সবই হল 
তাঁড়ং-প্রবাহের তাপীয় ফল। কোন পাঁরবাহীর মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহ্‌ 
হলে, তাঁড়ং-শীন্তর কিছ ন অংশ তাপ-শীন্ততে রুপান্তারত হয়। 
পারবাহীর মধ্যে তাঁড়ং-প্রবাহ হলে, তাপ উৎপন্ন হয়, একেই তাঁড়ং- 
প্রবাহের তাপীয় ফল বলে। 

০ পরীদ্ষাঃ পরপন্ঠার ছাবতে যেমন দেখানো হয়েছে এভাবে একাঁট 
তাঁড়িং-বর্তনন তোর করা হল। দুটি তাঁড়ং-কোষ শ্রেণশ-সমবায় যোগ 
করে তাঁড়ং-কোষের পাঁজাটভ এবং নেগেটিভ প্রান্তের সঙ্গে পর পর 
একটি আযািটার, একটি নাইক্রোম তার, পার্িবর্তনশশল রোধ এবং একটি 
ডাবি যোগ করা হল। 

আ্যামিটার থেকে বর্তনীর মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহমান্রা পাওয়া 

তঁনশীল রোধ দিয়ে বর্তনীর র মধ্যে প্রবাহ বাড়ানো বা কমানো বা, 

= বর্তনীর মধ্যে প্রবাহ চালদ করা যায়। (1) পাঁরবতণন' 8 

চান সবচে বাড়িয়ে চাৰি টিপে বৰ্তনী মধ্য প্রবাহ pe 

(লে রি পর নাইক্লোম তারে হাত PRC দেখ তারাট একট; ane 
ph, Sc. (VID—1t 
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ছয়েছে। (ii) এইবার পাঁরবর্তনশীল রোধের মান ক্রমশ কম করলে দেখা 
ধাবে, AEM তারাট ক্রমশ বেশী উত্তপ্ত হচ্ছে। (ili) পরে 


র এটা দেখা যাবে। ই অবস্থায় 
ARE তারাট উত্তপ্ত হয়ে লাল হয়ে উঠে। এই পরীক্ষায় এ ক 


ডৎ-প্রবাহমাত্রা বাড়ালে উৎপন্ন তাপ বাড়বে। 


(1) পারবাহীতে উৎপন্ন SEM তা নর 
সমানুপাতিক হয়, যখন পাঁরবাহখর 


t faq) 


(2) পাঁরবাহীতে উৎপন্ন তাপ (17 


ঠা প্রবাহ যতক্ষণ ধরে চলে, 
সেই সময়ের সমানপাতিক হয়, যখন পাঁর 


পাববাহীর রোধ এবং প্রবাহ স্থির , 
থাকে। যেমন, পাঁরবাহীর রোধ এবং প্রবাহ স্থির 


র রেখে প্রবাহ চালনার 
সময় দ্বিগুণ করলে উৎপন্ন তাপও দ্বিগুণ হবে। অর্থাৎ He যখন 
R এবং C frag 


(3) পাঁরবাহীতে উৎপন্ন তাপ (77) পাঁরবাহশীর রোধের 
TEMS হয়, যখন প্রবাহ চলার, সময় এবং প্রবাহ ্থির থাকে! 
যেমন, প্রবাহ এবং প্রবাহ চলার সময় 


স্থির রেখে পাঁরবাহীর রোধ 
বিলে উপ ভাগ দিপু হবে। অথণৎ [ * R যখন C এবং 
t Pag 


- গফলামেণ্টাট টাংস্টেন, আয়রন এবং 
 ম্যাঙ্গানজের এক Tres ধাতু দিয়ে 


She he a 


910 ভতড়িৎ-প্ৰবাহের SITS =a ব্যবহাব্রিক্ষ 
প্রস্ভোগ ( Practical use of heating effect of current ) 


TATA মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহ চালনা করলে তাপ উৎপন্ন হয়। 
এই উৎপন্ন তাপকে আমরা নিজেদের নানা কাজে ব্যবহার কার । চে 
এইরকম কয়েকাঁট Tatars বর্ণনা দেওয়া হল। 

(i) হিজলণ ates 1879 খযীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী এভিদন সর্বপ্রথম 
এই বাতি তোর করেন। বায়ুশূন্য একাঁট কাচের বালবের মধ্যে কার্বনের 
তাঁর সরু তারের মধ্যে তাঁড়ৎ-প্রবাহ চালনা করে Teta আলো উৎপন্ন 
করেন। বর্তমানে যে াবজলী Tis আমরা ব্যবহার কার তাতে একাঁট 
কাচের বাল্ব আছে। এই বালবের মধ্যে নাইট্রোজেন বা 'নীক্কয় গ্যাস 
আর্গন ভরা থাকে। 

বালবাঁটর ARLHS মুখের ভেতর THT দাট মোটা তার প্রবেশ 
করানো থাকে । এই তার দার বাইরের প্রান্তে তামার প্রলেপ দেওয়া 
শদয়ে তৈরি। মোটা তার দুটির 
প্রান্তে টাংস্টেনের খুব সরু কুণ্ডল- 
পাকানো তার যোগ করা থাকে। 
এই সরু তারের Foals 
{ফলামেণ্ট বলে। বর্তমানে 


cota করা হয়। এই সংকর ধাতুটির 
নাম উলফ্রেমাইট। ফিলামেণ্ট খুব 
‘সরু এবং লম্বা হওয়ায়, ওর রোধ ' 
খুব বেশী হয়, ফলে লাইনের সঙ্গে 
SAAS যোগ করলে কুণ্ডল-পাকানো তারটির মধ্য য়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহ্‌ 
হওয়ার ফলে তারাট শ্বেততপ্ত হয়, ফলে এ তার থেকে আলো 'বিকণণ 
'হয়। যে ফিলামেশ্টের রোধ বেশী, সেই ফিলামেণ্ট বেশী উত্তপ্ত হয় 
‘ফলে বেশী আলো উৎপন্ন হয়। Ms 
. * বতমানে বিজলী ate বাযশূন্য না করে ওর মধ্যে 'নান্িয় গ্যাস 
'ভার্তি করা হয় কেন 22 বাল্‌বাঁট বায়ুশুন্য হলে ফলামেন্টাট রুমে” 
‘বাষ্পীভূত হয় এবং ভেতরে কাচের দেওয়ালে পাতলা আবরণ স্‌চ্ট করে 
ফলে বাল্‌বের ওজ্জবল্য নষ্ট হয়। তাই আধ্দানক বিজলী বাতির 
বাল্‌বের মধ্যে আর্গন, নাইট্রোজেন প্রভাত 'নাঁ্য় গ্যাস ভাত করা হয়। 

(ii) ইলেকাট্রিক ইস্র্ি* এর বাইরের আবরণাঁট স্টেইনলেস স্টলের ৷ 
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তোর; এর ভেতরে তাপসহ এবং তাঁড়ৎ অপাঁরবাহী পদার্থের, যেমন_- 
অভ্রের একাঁট প্লেট থাকে। এই প্লেটের গায়ে নাইক্লোমের সর; তার জড়ানো 


/ 
+, 


(ili) ইলেকট্রিক স্টোভঃ এর মধ্যে ফায়ার-ক্লে দ্বারা তৌর ats 
চাকাঁত থাকে। এই চাকাঁতর মধ্যে কুণ্ডলীপাকানো গর্ত থাকে। 
এই গর্তের মধ্যে নাইক্রোম তার-কুণ্ডলী রাখা থাকে। নাইক্রোম 


রন 
3 


current ) 


১ চো রবাহণ তারের মধ্য দিয়ে তাঁডং-প্রবাহ হলে তারাটিকে র 
একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। একেই তঁ়-প্রবাহের চক বির 


2¢ 


awe 


' চালানোর সঙ্গে সঙ্গে 
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হুল। তারাটর নিচে একা চ.ম্বক-শলাকা রাখা হল। এই অবস্থায় দেখা 
বাবে, চুন্বক-শলাকাট তারের সঙ্গে সমাল্তরালভাবে উত্তর-দক্ষিণমূখশ 
হয়ে অবস্থান করছে। এখন 
তারের মধ্য দিয়ে A থেকে 
B-aq দিকে তাঁড়ৎ-প্রবাহ 
চালনা করা হল। সঙ্গে 
সঙ্গে চ্দম্বক-শলাকার 
বিক্ষেপ দেখা গেল। প্রবাহ 


শলাকাট ঘুরে তারের সঙ্গে 
প্রায় লম্বভাবে অবস্থান করে। ছবিতে কাটা রেখা দিয়ে চুন্বক-শলাকার 
প্রথম অবস্থান, আর পাঁরবাহাতে প্রবাহ চললে চুম্বক-শলাকার অবস্থান 
কেমন হয় গভীর রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে। 

এখন পাঁরবাহীর মধ্য দিয়ে 3 থেকে A-এর দিকে তাঁড়ৎ-প্রাবাহ্‌ 
চালনা করা হল। দেখা গেল, চুম্বক-শলাকার বক্ষেপ পূর্বের বিপরীত 
দিকে হচ্ছে। 

িদ্ধান্তঃ এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, কোন পাঁরবাহীর মধ্য 
দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হলে পরিবাহনকে ঘিরে একটি চৌন্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি: , 


ছম। 

কারণ চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাব ছাড়া চ্দ্বক-শলাকার 'বিক্ষেপ হয়: 
Al | আরো দেখা গেছে, তাঁড়ৎ-প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট এই চৌম্বক-ক্ষেত্র দবারা, 
পারবাহী নিজে চম্বাকত হয় না। তাঁড়ৎ-প্রবাহ চলার সময় কিছু 
লোহাচূর পাঁরবাহীর কাছে ধরলে পাঁরবাহ দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। 

৪ চম্বক-শলাকার বিক্ষেপের অভিমুখ নির্ণয় ঃ 

আ্যাম্পিয়ারের সত্তরণ নিয়মঃ তাঁড়ৎবাহী পারবাহীর কাছে চম্বক- 
শলাকা রাখলে, ওর উত্তর মেরুর বিক্ষেপ কোন্‌ Tees হবে, আ্যাঁম্পয়ারের 
সন্তরণ নিয়ম থেকে জানা যায়। 

ধার, একজন লোক Cleat তারের উপর দিয়ে প্রবাহের, 
আভমন্খে সাঁতার কেটে, 
যাচ্ছে। লোক টির 
মুখ চহদ্বক-শলাকার 
৷ আছে। এই 

অবস্থায় এ লোকাঁটর' 

বাম হাত যে দিকে থাকবে, সেই দিকে চম্বক-শলাকার উত্তর মেরুর 
face হবে। 
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(2) বৃত্তাকার পাঁরবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহ হলে ওর কেন্দ্রের চার- 


Tacs সামান্য জায়গায় চৌম্বক- 


ৃ্‌ 


ted i 
| ্ »/ ২৬) 


ক্ষেত্রের ATG হয়। এই চৌন্বক-ক্ষেন্ 
লম্বভাবে অবস্থান করে। 

\ বে পাশ থেকে তাকালে, বৃত্তাকার 
1 তারের মধ্য দিয়ে তাঁড়ং-প্রবাহ্‌ 
/  ঘাঁড়র কাঁটার alway হয়, নেই 
পাশে দক্ষিণ TIE সৃষ্টি হয় এবং । 
ওর বিপরীত দিকে উত্তর মেরা 


HE হয়। যে পাশ থেকে তাকালে, প্রবাহ ঘাঁড়র কাঁটার aera 
বিপরীত [দিকে হয়, নেই পাশে উত্তর মেরুর সৃষ্টি হয় এবং বিপরণত , 


দিকে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়। 


৯3 তড়িশ-প্রবাহেন্র RES ফলের cesses 


প্রস্লোগ 


তাঁড়ং-চঃন্বকঃ একগাছা অন্তারত তার দিয়ে একাঁট কাঁচা লোহার 
TOR GSA এ তারের মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহ চালনা করলে এ দণ্ডাঁট 


| 


1s 


rH EE 
: সত 


| 


শ্ানতশালী চুম্বকে পাঁরণত হয়। ওর দুই প্রান্তে দ্যাট মেরুর ATID হয়। 


তাঁড়ৎ-প্রবাহ বন্ধ করার সঙ্গে 
UT | 


© এইভাবে তাঁড়ৎ-প্রবাহের সাহায্যে কোন 


সঙ্গে লোহার দণ্ডাঁট চদম্বকত্ব হারিয়ে 


চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে 


“পাঁরণত করা হলে, সেই চ,ম্বককে তাঁড়ৎ-চম্বক বলে। 


জোরালো তাঁড়ৎ-চুম্বক তোর করতে হলে কাঁ লোহার | 
ইংরেজী U-আকারের করে ওর Te উপর অনা নি 
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9.13 বৈদ্যুতিক ভণ্ড ( Electric bell ) 

তাঁড়ৎ-চ্দন্বকের টানি প্রয়োগ হল বৈদন্যাতিক ঘণ্টা। 

এই AGA চার CA অংশ আছে। একটি বৈদ্যাতক ঘণ্টায় 
বাভন্ন অংশগন্খাল TACOS ছাঁবতে দেখানো হল। p i 

€ বর্ণনাঃ (1) একাঁটি কাঠের পাটাতনের উপর একটি অশ্বখ্যরাকভি 
তাঁড়ৎ-চম্বক (M) আটকানো থাকে | এর গায়ে যে অন্তঁরিত তামার তাক 
জড়ানো থাকে, এ তারের একপ্রান্ত 
সংযোজক-স্র7: (B৷)-এর সঙ্গে যুক্ত - 
থাকে। অপর প্রান্তাট একটি স্প্রিং 5- 
এর সঙ্গে TEI 

(ii) এই তঁড়ৎ-চুম্বকের মেরু 
দুটির সামনে, স্প্রিং ১-এর সঙ্গে 
একটি কাঁচা লোহার পাত (1) 
আটকানো থাকে । একে আর্মেচার বলে। 

(iii) চ-এর অন্য প্রান্তে একাঁট 
হাতুড়ি (11) লাগানো থাকে। 

(iv) যখন তাঁড়ৎ-প্রবাহ হয় না 
তখন আর্মেচারসহ Pete একটি ক্রু রি 
C-কে স্পর্শ করে থাকে। স্ব ০ আবার অন্তীরত তারের আক 
একটি সংযোজক FH, B:2-এর সঙ্গে AT | 

(৮) a, Bi Bw সঙ্গে টেপা সুইচের (1২)-মাধ্যমে একা 
ব্যাটারির দুই মের যোগ করা ACH | 


এ (vi) H হাতুঁড়র সামনে একাট ঘণ্টা ও এমনভাবে বসানো থাকে 
যেন তাঁড়ৎ-চুম্বক আর্মেচারকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে টানলে, সেই 
om টানে হাতুঁড়াট ঘণ্টায় আঘাত করে। 


০ কার্যপ্রণালীঃ (i) K টেপা সুইচ টিপলে বর্তনীর মধ্য দিয়ে 
তাঁড়ৎ-প্রবাহ চলে । এর ফলে তাঁড়ং-চম্বক (11) সক্রিয় হয়ে ওঠে ory 
কাঁচা লোহার আমেচার (1)-কে নিজের দিকে টেনে আনে, সেই সঙ্গে 
স্প্র-এর, সঙ্গে ফন্ত A হাতুঁড় ঘণ্টা ০-কে আঘাত করে, ফলে ঘণ্টা 
বেজে ওঠে। (ii) কিন্তু Pex এইভাবে তাঁড়ৎ-চ্ম্বকের দিকে সরে আসার 
ফলে স্প্রিং ও ০ aa মধ্যে সংযোগ 'বাচ্ছন্ন হয়, ফলে বর্তনীর মধ্যে 
প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। (iii) এর ফলে তাঁড়ং-চুম্বক ননান্য় হয়ে যায়। 
তখন স্প্রিং S আবার C স্কু-এর দিকে সরে তাকে স্পর্শ করে। তখন 
প্রাবার AS ATA মধ্যে প্রবাহ হয়, ফলে তড়িৎ-চম্বক আবার সক্রিয় হয়ে 
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"ওঠে আর আর্মেচারকে নিজের দিকে টেনে আনে, যার ফলে হাতুঁড় 
আবার ঘণ্টায় আঘাত করে। এই প্রাক্রয়াট এত দ্রুত ঘটে যে ঘণ্টার শব্দ 
বরামহান মনে হয়। 
9.14 জেস্মস CARAS Seq € James Prescott Joule ) 

বিজ্ঞানী জুল ইংলণ্ডে চেস্টারের কাছে ন্যালফোডে 1818 
খ্নীন্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তান বিখ্যাত বিজ্ঞানী জন 
ভাল্‌টনের কাছে শিক্ষা নেন। তারপর তান নিজেই বজ্ঞান-চর্চা শুরু 
করেন। 

(i) পারিবাহীর মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ-প্রবাহ হলে যে তাপ উৎপন্ন 
তা তিনি প্রথম লক্ষ্য করেন এবং এই বিষয়ে তনাঁট সূত্র র্‌ 
(ii) 1843 খ্রীষ্টাব্দে তান ater 
উপায়ে উৎপন্ন তাপের সঙ্গে সম্পাঁদত 

কার্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেন। 


২. 


St সরু ছিদের মধ্য 
দিয়ে হঠাৎ কম চাপের মধ্যে তে 
গ্যানটি খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এই আবি [দলে , 


পাঁরণত করা 


সম্ভব হয়েছে। 
(iv) নানা আঁবচ্কারের জন্য ইংলশ্ডের রয়্যাল সোসাইটি থেকে 


চিরস্মর র রাখার জন্য শান্ত এবং কার্ষের ব্যবহারিক এব” নাম 
৮৮৮ 1884 খীম্টাব্দে তানি পরলোকগমন কানের Fl 
015 আাইক্কেল ফ্ন্যান্রাডে 

লণ্ডনে 1791 খ্যীল্টাব্দে এক ORT কামারের বাড়াতে বিখ্যাত 
দিনা গাল ভাগাড় ATR করেশ। টাকা-পয়লারস্স্ভাবে তের 
বছর বয়সে তাঁকে ইস্কুল ছেড়ে একাট বই-এর দোকানে কাজ নিতে হয়৷ 
তাঁকে যে কাজ দেওয়া হত তান তা প্রাণপণে খুব র সঙ্গে করতেন 
এতে খংশি হয়ে মালিক তাঁকে নিজের বাড়ীতে রেখে বই বাঁধাই-এর 
“কাজ দলেন। এই কাজ করতে করতে তান অনেক বই পড়ে টী 
এই সময় এক ঘটনা WET! বিখ্যাত 'বজ্ঞানী স্যার ae a 
এসেছেন রয়্যাল ইন্াস্টাটউশনো বজ্ঞান-পবষয়ে বন্ধুতা দিতে। a 
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ছেলে ফ্যারাডে এককোণে TIVE মন দিয়ে তাঁর বন্তৃতা শুনলেন! 
তারপর কয়েকাদন পরে এই ISON 
সারাংশ তানি সুন্দরভাবে লিখে ডোভর 


মোটর এবং ডায়নামোর কার্যনশীত আবিচ্কার্‌ করে বিখ্যাত হন। 
1826 খাশল্টাব্দে তান ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য হন। বর্তমান 
তাঁড়ং-িজ্ঞান, ফ্যারাডের বিভিন্ন আবচ্কারের উপর দাঁড়য়ে আছে। 

* 1867 খঃশষ্টাব্দে এই প্রাতভাবান 'িবজ্ঞানী দেহত্যাগ করেন। তাঁর 
নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য, fates পাঁরমাণ তাঁড়ঘকে একক 
ধরে, তাঁড়ৎ পাঁরমাণের এককের নাম 'ফ্যারাডে' রাখা হয়েছে। 

1 ফ্যারাডে = 96,540 কুলম্ব। 
9.16 Sioa স্যাল্লি striata 

ফ্রান্সের লায়ন্স শহরে এক 'শাক্ষত বাণক পাঁরবারে 1775 খঃনষ্টাব্দে 
আ্যাম্পিয়ার জনও Fa ae না 

খ ফেলেন ও ক্যালকুলাস নামে গাঁণতের 
সময় তাঁর জীবনে দুঃখ ঘাঁনয়ে আসে। 
ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়। তাঁর 
বাবাকে বিপ্লবীরা তাঁর সামনেই মেরে 
ফেলে । ফলে চরম দাঁরদ্য নেমে আসে 
pd A ১ 
এই সময়ে লায়ন্স শহরে এক ইস্কুলে ?তাঁন 
snares কাজ পান। পরে তান প্যাঁর বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। 
এই সময় তান ক্যালকুলাস, রসায়ন, আলোক-বিজ্ঞান ও জীব-পিজ্ঞানের 
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নানা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 1823 খ:ষ্টাব্দে বিদ্যুৎ 
৩ চমক সম্বন্ধে এক বিখ্যাত নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 1836 খুীল্টাব্দে 


এই বিখ্যাত মারা বান। এক একক তাঁড়ৎ-গ্রবাহকে এক 


প্রশ্নাবলী 
[A] ভানমূলক £ ee 
1 oe =) প্রবাহের আভমুখ কোন 2 
ay ৮84 উচ্চ-বিভব এবং নিম্ন-বভব বলতে ক বোঝ ? 
(8) সরল ভোল্টীর কোষ কাকে বলে ? সরল ভোল্টীয় কোষের পাঁজটিভ এবং 
নেগোঁটভ মেরু কোনটি ? 
(i) লেক্লান্স কোষে তাঁড়ংদ্বার রুপে ক ব্যবহার করা হয়? এই কোষের 
চুটি ক ক? এই কোষে er দোষ feet জনয ক ব্যবহার করা হর 
(v) কোবের তাঁড়ং-চালক বল বলতে কি বোঝ? 
(vi) ড্রাই সেলের তাঁড়ং-চালক বল কিঃ কি কাজে ড্রাই সেল ব্যবহৃত হয় ? 
(vii) es কোষে কোন্‌ শি কোন্‌ শত্তিতে acta হয় ? 
নি সরল ভোল্টায় কোষের বর্ণনা দাও | 
ix পাঁরবাহীর রোধ কি? ওহমের সত্রটি বিবৃত কর। 
(x) ইলেকট্রিক স্টোভের ভিতর কি তার থাকে? 
(xi) পরিবাহর রোধ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর দির করে? 
(xii) তাড়ি প্রবাহের একক কি? রোধের একক কি? 
(xiii) তড়িং প্রবাহের ফলে পাঁরবাহণীতে উৎপন্ন তাপ সংক্রান্ত জুলের সত্রগুলি 


(xiv) টনক বাতির মধ্যে কিসের তৈরি ফিলামেন্ট থাকে? 

(xy) ত্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়মটি বিবৃত কর । 

(xvi) তাঁড়ং-ুম্বক কাকে বলে? তাঁড়ৎ-চুন্বক ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি যন্যের 

নাম কর। 

(ii) তাঁড়ং-বিশ্লেষণ সংন্রটঃকে আবিষ্কার করেন? 

(xviii) মাইবেল ফ্যারাডে এবং আনে ম্যারি আ্যাম্পিয়ারের eat লেখ। 
(xix) একটি লেক্লান্স-সেলের বর্ণনা দাও | 

(xx) একটি বৈদ্য তিক ঘণ্টার বিবরণ দাও | 
[B] careers ¢ 

(i) কোন পারবাহীর মধ্য দিয়ে কি করে তাড়ং প্রবাহ য় 

8 একা পাররাহার মধ্য দিরে omens ee 


a শারনগখল বাম দিক থেকে দি 
গেলে তাঁড়ং প্রবাহ কোন্‌ দিকে হবে > * নিশি 


টিটি. 
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ii) of WSS কিঃ 
(111)  তড়িং-চালক কল OE হিভব-পার্থকোর মধ্যে পার্থক্য 
(iy) পাঁরবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হয়৷ অথচ অঙ্গরিবাহাী পদার্থের মধ্য 


যু না কেন ই 
@) দিয়ে প্রবাহ কবে ক করে ভীভং NARS 
(v1) সরল ভোল্টীয় কোষের afta উল্লেখ কর এবং হউগ্তুল eer 
সংশোধন করা যায় 2 
} (vil) লেক্লান্স সেলে ছদন দোষ ক করে নিবারণ করা যায় ? 
(viii) একটি নলের মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহের সঙ্গে একটি পারবাহী তারের মধ্য 
fp দিয়ে তাঁড়ং প্রবাহের কি সাদশ্য আছে সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
1. (ix) অনেকক্ষণ ধরে তাঁড়ং প্রবাহের প্রয়োজন হলে লেরান্স কোষ ব্যবহার করা 
যায় কিঃ তোমার উত্তরের স্বপক্ষে ais দাও | 
1 hy (x) ওহ্‌মের সন্্রটি afar দাও । এই সূত্র থেকে রোধের সংজ্ঞা কিভাবে 
পাওয়া যায় বেয়ে দাও | 
WKS” (xi) বৈদ্যুতিক ঘণ্টার কার্য প্রণালী বর্ণনা কর। 
(xii) পাঁরবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য, তাঁড়ং প্রবাহ এবং পারবাহীর 
রোধের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। 
(xiii) পাঁরবাহীর উষ্ণতা বাড়ালে ওর রোধ বাড়বে না কমবে? 
(xiv) বৈদ্যাঁতক বাতির মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ হলে ফিলামেণ্টটি উজ্জ্বল হয়ে ,ওঠে 


কেন? 
(xv) হিটারে নাইক্রোম তারটিকে কুণ্ডল! পাকিয়ে রাখা হয় কেন। 
(xvi) একটি পাঁরবাহীর মধ্যে oles প্রবাহ হলে পারবাহীটি কি নিজে চুম্বকিত 
হয়ঃ 


[০] প্রয়োগমূলক £ 
(i) AB একটি পরিবাহী, A প্রান্তের বিভব উচ্চ এবং ৪ প্রান্তের বিভব নিম্ন । 

| পরিবাহীর কোন্‌ প্রান্ত থেকে কোন্‌ প্রান্তে তাঁড়ৎ প্রবাহ হবে? পাঁরবাহীর 
] মধ্যে ইলেকট্রন প্রবাহ কোন্‌ দিকে হবে? 

& (৫) সরল ভোল্টায় কোষে তামা এবং জিঙ্ক পাত দুটিকে পাঁরবাহী তার fee 
; যুক্ত না করলে পাত দুটির মধ্যে বিভব-পার্থক্য সৃষ্টি হবে কি? এই 

অবস্থায় পাত দুটির মধ্যে যে বিভব-পার্থক্যর সৃষ্টি হয় তাকে কি বলে > 
(i) সরল ভোল্টায় কোষে তামা এবং জিঙ্কের বদলে দুটি ব্যবহার 

করলে তাঁড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যাবে কি? সন এ 
(iv) লেক্লান্স সেলে ম্যাঙ্গানজ ভাই-অক্মাইড ব্যবহার করা হয় কেন? জিঙ্ক 

দণ্ডের গায়ে পারদের প্রলেপ দেওয়া হয় কেন ? } 
(v) একটি কোষের তাড়িং-চালক বল = 1°4 ভোল্ট বলতে কি বোঝ ? 
().. একটি পারিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পাথক্য 15 ভোল্ট, পারবাহীর মধ্যে 
" . $ আযাম্পিয়ার তাঁড়ং প্রবাহ হলে পাঁরবাহীর রোধ কত? 


918 সরল প্রাকাতক বিজ্ঞান 


নানা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 1823 খ্ষ্টাব্দে Tams 
ও DFE জন্বন্ধে এক খ্যাত নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 1836 খজ্টাব্দে 
এই বিখ্যাত জ্ঞানী মারা যান। এক একক তাঁড়ৎ-প্রবাহকে এক 


প্রশ্নাবলী 


[A] eae £ 


(i) তাঁড়ং-প্রবাহ কি? তটড়িং-প্রবাহের আঁভমুখ কোন দিকে ? 

(ii) তাঁড়ং-বিভব বলতে কি বোঝ? উচ্চ-বভব এবং নিন্ন-বিভব বলতে ক বোঝ ? 

(0) সরল ভোল্টীয় কোষ কাকে বলে ? সরল ভোল্টীয় কোষের পাঁজাঁটিভ এবং 
নেগোঁটভ মেরু কোনটি ? 


(iv) 


(v) কোষের তাঁড়ং-চালক বল বলতে কি বোঝ? 
(vi) ড্রাই সেলের তাঁড়ং-চালক বল ক? 
(vii) তাঁড়ং কোষে কোন্‌ শক্তি কোন্‌ ies রূপান্তারিত হয়? 
(viii) সরল ভোল্টায় কোষের বর্ণনা দাও ৷ 
19) পারবাহীর রোধ কি? ওহমের সন্রাট বিবৃত কর। 
(x) ইলেকট্রিক স্টোভের ভিতর ক তার থাকে ? 
(xi) পারিবাহার রোধ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর ভর করে? 
(xii) তাঁড়ৎ প্রবাহের একক কি ? রোধের একক কি? 
(xiii) Ee প্রবাহের ফলে পারবাহীতে উৎপন্ন তাপ সংক্রান্ত জলের সন্রগ্ীল 
ত কর । 
(xiv) বৈদ্ৃতিক বাতির মধ্যে কিসের তৈরি ফিলামেপ্ট থাকে? 
(xy) আ্যাম্পয়ারের সন্তরণ নিয়মটি বিবৃত কর। 
(avi) তাঁড়ং-চুম্বক কাকে বলে? CIEE ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি যন্দরের 
নাম কর। 
(xvii) তাঁড়ং-বিশ্লেষণ সংন্রাটঃকে আবিষ্কার করেন? 
(xviii) মাইকেল ফ্যারাডে এবং আদরে ম্যারি জ্যাম্পিয়ারের জাবনা লেখ । 
(ix) একাটি লেক্লান্স-সেলের বর্ণনা দাও। 
(xx) একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বিবরণ দাও। 
[8B] নোধমূলক ৪ 


প্রশ্নাবলী 219: 


তাঁড়িং-চালক বল এবং বিভব-পার্থক্যের মধ্যে পার্থক্য কি? 
পাঁরবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হয় অথচ অগাঁরবাহী পদার্থের মধ্য 
দিয়ে প্রবাহ হয় না কেন? রর 
সরল ভোল্টীয় কোষে কি করে তাঁড়ৎ প্রবাহ হয় বুঝিয়ে দাও | 

সরল ভোল্টায় কোষের শ্ুটিগ্ল উল্লেখ কর এবং ত্রুটগদুলি কিভাবে 
সংশোধন করা যায় ? 

লেরান্স সেলে ছদন দোষ কি করে নিবারণ করা যায় ? 
একট নলের মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহের সঙ্গে একটি পারিবাহী তারের মধ্য 
দিয়ে তাঁড়ৎ প্রবাহের কি সাদৃশ্য আছে সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 


) অনেকক্ষণ ধরে তড়িং প্রবাহের প্রয়োজন হলে লেরান্স কোষ ব্যবহার করা 


যায় কিঃ তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও | 

ওহমের AAS বুঝিয়ে দাও। এই সুত্র থেকে রোধের সংজ্ঞা কিভাবে 
পাওয়া যায় বুঝিয়ে দাও | 

বৈদ্যৃতিক ঘণ্টার কার্য প্রণালী বর্ণনা কর | 

পাঁরবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য, তড়িৎ প্রবাহ এবং পারবাহীর 
রোধের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর I 

পাঁরবাহীর উষ্ণতা বাড়ালে ওর রোধ বাড়বে না কমবে ? 
বৈদ্যাতিক বাতির মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ হলে ফিলামেণ্টটি উজ্জবল হয়ে ,ওঠে 


কেন? 
হিটারে ABS তারটিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা হয় কেন। 
একটি পারবাহীর মধ্যে তাঁড়ৎ প্রবাহ হলে পাঁরবাহীটি কি নিজে চুম্বাকত 


হয়? 


[0] প্রয়োগম্‌লেক £ 
fi) AB একটি পাঁরবাহী, A প্রান্তের বিভব উচ্চ এবং প্রান্তের বিভব নিম্ন। 


(il) 


(iti) 


(iv) 


(v 
(vi 


) 


পরিবাহীর কোন প্রান্ত থেকে কোন প্রান্তে তাঁড়ং প্রবাহ হবে? পারবাহীর 
মধ্যে ইলেকট্রন প্রবাহ কোন্‌ দিকে হবে? 

সরল ভোল্টীয় কোষে তামা এবং জিঙ্ক পাত দুটিকে পাঁরবাহী তার fae 
যুক্ত না করলে পাত দুটির মধ্যে বিভব-পার্থক্য সৃষ্টি হবে কি pas 
অবস্থায় পাত দাটর মধ্যে যে বিভব-পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তাকে কি বলে ? 
সরল ভোল্টায় কোষে তামা এবং জিণ্কের বদলে wie তামার পাত ব্যবহার 
করলে তাঁড়ৎ-প্রবাহ পাওয়া যাবে কি? 

লেক্লান্স সেলে ম্যাঙ্গানিজ ভাই-অল্মাইভ ব্যবহার করা হয় কেন? জিঙ্ক 
দণ্ডের গায়ে পারদের প্রলেপ দেওয়া হয় কেন? 

একটি কোষের তাঁড়ংচালক বল = 1°4 ভোল্ট বলতে কি বোঝ ? 

একটি পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য 15 ভোল্ট, পাঁরবাহীর মধ্যে 


৪ আ্যাম্পিয়ার তাঁড়ং প্রবাহ হলে পাঁরবাহীর রোধ কত ? 
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(viii) 


সরল প্রাকীতিক বিজ্ঞান 
একই দৈৰ্ঘ্য এবং প্রস্থচ্ছেদের একাট রূপার তার এবং একটি লোহার তারের 
দুই প্রান্তে একই িভব-পার্থক্য সৃষ্ট করলে কোন্‌ তারে বেশী Give 
প্রবাহ হবে এবং কেন? 4 এ 
একই দৈর্ঘ্যের কপারের একটি মোটা তার এবং একাঁট সর তার আছে 
{বভব-পার্থক্য স্থির থাকলে কোন্‌াটর মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎ প্রবাহ বেশন হবে 
এবং কেন হবে? রি 
দুটি তারের একটির রোধ € ওহম এবং অপরাটর রোধ 10 ওহম। তার 
দুটির মধ্যে একই সময়ের জন্য 4 আ্যাম্পির়ার তাঁড়ং চালনা করলে কোনটি 
বেশী উত্তপ্ত হবে কারণসহ উত্তর দাও | চু 
দুটি সমান দৈর্ঘ্যের তামার তারের, একটির প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অপরাটির 
দ্বিগুণ । তার দর্ঘটর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থব; একই হলে কোনটিতে 
বেশন প্রবাহ হবে এবং কেন? 
একই প্রদ্থচ্ছেদের দরট তামার তারের একটির দৈর্ঘ্য অপরাটর [তিনগুণ হলে 


এবং তার দুটির দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য একই হলে, কোনটিতে বেশী 


(xiv) 


(xy) 


প্রবাহ হবে? 

তাঁড়ৎ-চুম্বকে এবং বৈদন্াতক ঘণ্টায় তাঁড়ৎ-প্রবাহের চুম্বকীয় ফল কিভাবে 
প্রযুক্ত হয়েছে বুঝিয়ে দাও | 

একটি চুম্বক-শলাকার উপরে, ওর দৈর্ঘ্য বরাবর একটি তামার তার রেখে 
উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহ. পাঠান হলে চুন্বকাঁটর উত্তর মেরুর 
দীবক্ষেপ কেমন হবে ?__এই বিক্ষেপ হয় কেন ? উত্তর ঈৈরটর িক্ষেপের 
অভিমুখ কোন্‌ নিয়ম প্রকাশ করে ?_নয়মটি বল। 

তাঁড়ংকোষে, tastes ঘণ্টায় এবং তাঁড়ৎচুবকে কোন্‌ শান্ত কোন- 
শান্তিতে রূপান্তাঁরত হয় ? হিটারে তাপশান্তর সংষ্ট হয় কিভাবে? = 
বৈদ্যাতক বাল্‌বে তাঁড়ং-প্রবাহের কোন্‌ ফল প্রকাশ [য় ? 


[0] দক্ঘতামূজক £ 


(i) 


সরল ভোল্টীয় কোষের একটি চিত্র অকন কর এবং তাঁড় বার fice 
পারবাহা তার দ্বারা যত করে তাঁড়ৎপ্রবাহ ও ইলেকট্রন প্রবাহের আঁভমুখ 
দেখাও | রি 
একাঁট নির্জল কোষের ছাঁব একে ওর বাভিন্ন অংশ লেবেল কর। 

চিন্রসহ তাঁড়ৎ প্রবাহের তাপীয় ফল দেখাবার জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা 


কর। 
তাঁড়ং-প্রবাহের চুন্বকীর ফল দেখাবার জন্য চিন্রসহ একা পর iu 


কর। 
একাঁটি পাঁরচ্কার চিত্র অঙ্কন করে বৈদনাতিক বাল্বের [আনছি 
দেখাও | a ংশগুাল 
একটি লেক্লান্স সেলের ত্র অঙ্কন করে ওর 'বাভন্ন অংশ 

একট চিন্রসহ বৈদন্যাতিক ঘণ্টার গঠন বর্ণনা কর। গল দেখাও | 


